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সম্পাদকের বিবেদর 

আমার পিতামহদেব ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্র্থানের উপর যে সমন্ত 
'অগুল্য গ্রন্থরাজি রচনা করিয়৷ গিয়াছেন- তাহার মধ্যে বহু গ্রন্থ আমার পিতৃদেবের 
লম্পাদনায় কলিকাতা ও বারাণপী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু বর্ধমান 
গ্রস্থটীর প্রকাশনের বিষয়ে আমার পিতৃদেবের বিশেষ আপত্তি ছিল। তাহার 
বক্তবা এই যে--বর্তমান সময়ে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন প্রায় 
সমাণড হইয়া গিয়াছে । সেই পরিস্থিতিতে এই জাতীয় অতলম্পর্ণী ছুরবগাহ-গ্রস্ 
প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নিক্ষল ও অর্থহীন। ইহা প্রকাশ করিলে-_এই গ্রস্থকে 
অনেক গবেষক ছাত্র ও অধ্যাপক মাত্র পি. এইচ.. ভি, বা ডি.লিটু উপাধি 
লাভের উপায়রূপে ব্যবহার করিবেন। বর্তমান গ্রন্থের অস্তিত্ব অনঙ্গীকার 
করিয়া বা কোন স্থলে উহাতে নিরাধার কল্পিত ক্রটি প্রদর্শন করিয়া নিজেদের 
চিন্তার মৌলিকত্ব গ্রখ্যাপন করিবার যন্ত্ররূপে উহার উপযোগ গ্রহণ করিবেন। 
আর তাহাতে যে সুমহান আদর্শ সন্মুথে রাখিয়া আমার পিতামহদেব 
নিজেকে জ্ঞানাগ্সিতে আহতি দিয়াছিলেন তাহার সামান্ত অংশও এই গ্রন্থের 
পাঠক বর্গের মনে প্রতিফলিত হইবে না। সেইজন্ত আমার পিতৃপেব বর্তমান 
গ্রন্থের প্রকাশন বিষয়ে অতিশয় প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন। 

কিন্তু বল। বাহুল্য যে--আমি এ বিষয়ে তাহার স্ঠিত একমত হইতে পারি 
নাই। আমার সুদ হিশ্বাস এই যে বর্তমান সময়ে যদিও নানা কারণে 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে শিক্ষিত সমাজের বিশেষ শৈথিল্য প্রকাশ পাইয়াছে-_- 
তথাপি ইহা সাময়িক মাত্র। সময়ের পরিবর্তন অবশ্ঠস্তাবী। প্রারুতিক 
নিয়ম কোন বস্বকে একরূপে অনস্তকাল অবহ্থান করিতে দেয় না। প্রকৃতির 
বিবর্তনের শেষ রেখ! অঙ্কন করিয়৷ দেয়৷ সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেজন্য বর্তমান 
সময়ে প্রাচীন ভারতীয় বিস্তার উপান! মান প্রাণ্ড হইলেও ইহ! আবার সময়ের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বার নবীন প্রেরণা লাভ করিয়া পূর্ব গৌরবে অধিটিত 
হইবার প্রয়াস করিবে । সেই সময়ে ভাবী অধ্যাপক ও অধ্েতৃ-বর্গের তপস্যা 
পথ যাহাতে সুগম হয়-_-তাছার প্রতি লক্ষা রাখিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশনের বিশেষ 
প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া! আমি মনে করি। 

বিশেষতঃ এখনও ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় যে সমস্ত অধ্যাপকবর্গ 
সহিয়াছেন তাহাদেয় নিকট বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার 
পিতামহদেয যে গভীর হইতে গভীর, দৃশ্য হইতে হুশ স্ীক্ষ করিয়! গিয়াছেন 


[ ছয়] 


-_ তাহা! উপস্থাপন করা আমার নিজের পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করি। এই 
সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া আমার পিতৃদেবের বিশেষ আপত্তি 
সত্বেও বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদনের ভার আমার নিজের উপর গ্রহণ করিয়াছি । 
“আমি নিজে আমার পিতামহদেবের রচিত গ্রস্থাবলী অধায়ন করিয়! ভারতীয় 
দর্শনশান্ত্রে যেজ্ঞান অর্জন করিয়াছি--বর্তমান গ্রন্থ সম্পাদনে আমার উহাই 
একমাত্র সহায় । যে সমস্ত স্থলে আমার সন্দেহ হইয়াছে-আমার পিতৃদেবের 
নিকট হইতৈ আমি উহা! পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়! আমার সন্দেহের নিরাকরণ' 
করিয়া লইয়াছি। 
বর্তমান গ্রন্থে ইহা বিশেষরূপে লক্ষা করিবার বিষয় এই যে__ষে চিস্তামণিকার 
নব্যস্তায়ের প্রবর্তক এবং ধাছার চিস্তা সমগ্র ভারতবর্ষের কুশাগ্রবুদ্ধি নৈয়ায়িক 
সমাজকে ত্যস্তিত করিয়া! দেয়__পুজ্যপাদ গ্রন্থকার আমার পিতামহদেব তাহারও 
কঠোর সমীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ইহা লোকোত্তর দার্শনিক প্রতিভার 
অধিকারী আমার পিতামহদেবের পক্ষেই সম্ভাবিত ছিল। অন্রূপ ভাবে 
চিৎন্খাচার্ষে;র যুক্তির প্রতিও তিনি বিশেষ উপেক্ষা ও অনাদর প্রদর্শন 
করিয়াছেন। যাহারা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন-_ 
গীহাদের নিকট এই বিষয় পরিস্দুট হইয়। উঠিবে। ইহা ভিন্ন অলঙ্কারশান্ত্রে 
মর্্মবিদ অধ্যাপকবর্গের নিকট আলোচ্য গ্রন্থ বহু বিষয়ে নবীন জ্ঞানালোক 
সম্পাত করিবে । | 
আর একটি বিষয় উল্লেখ কর! প্রয়োজন মনে করি। এই গ্রন্থ আমার 
পিতামহদেব সে সময় রচনা করিয়াছিলেন তাহার নাম ছিল অভিহিতান্বয়ব!দ 
ও অদ্বিতাভিধানবাদ। আমি বর্তমান সময়ের পাঠকবর্গের অনায়াসে বোধের 
জন্য এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছি-_বাক্যার্থ নিবূপণের দার্শনিক পদ্ধতি । 
ইহার ওচিত্য-অনৌচিতে)র ধিষয় সমীক্ষ! করিবার ভার সদয় পাঠকবর্গের উপর 
অর্পণ করিয়! আমি বিরত হইলাম । আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে এই গ্রদ্থের 
শেষভাগে এই গ্রস্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ সমূহের অর্থ নির্দেশ পূর্ববক একাটি 
শব্জ-হৃচী সপ্মিবিষ্ট করিয়া দিব। কিন্তু আমার শরীর অনুস্থ বলিয়া উহা! সম্পন্ধ 
করা সম্ভব হইল না। 
বর্তমান সময়ে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের উপর যে সমঘ্। সমীক্ষাত্মক নিবন্ধ রচিত 
হইয়াছে হাহ! আমার নিজন্থ বিবেচনায় বর্তমান সময়ের পাঠক-বর্গের পক্ষে 


; সাত ] 


উহাতে প্রবেশলাভ অতিশয় ক্রেশগ্রদ ব্যাপার। সেজন্ত আমি আমার স্বতন্ত্র 
দৃষ্টিকোণ হুইতে বর্তমান কালের অধ্যেতবর্গের প্রয়োজন চিন্তা করিয়! ন্যায়- 
বৈশেষিক, সাংখ্া-পাতগ্ুল, বেদাত্ত, মীমাংস! প্রভৃতি দর্শনশীস্ত্রের বিভিন্ন 
শাখার উপর নিবন্ধাবলী রচন! করিক্নাছি। যথাসময়ে এগুলির প্রকাশন করিব। 
আমার একমাত্র উদ্দেশ্ত এই যে ভারতীয় দার্শনিক গণের চিন্তাধারা! বর্তমান যুগের 
শিক্ষিত সমাজের নিকট সহজে বোধগম্য করিয়! তুলিয়া ধরা। সেজন্ধ আমার 
রচিত নিবন্ধ সমূহের সর্ধন্র আমি ভারতীয় দর্শনশান্ত্রে যে সমস্ত পারিভাষিক শব 
ব্যবহার করা হইয়াছে-_সেইগুলির বিস্তৃত আলোচন! সম্থদ্ধ করিয়া দিয়াছি। 
অবশ্ত আমার স্বাস্থ্যের কথা চিত্ত! করিয়া- আমি আমার লক্ষান্থলে পৌছাইতে 
সক্ষম হইব কিনাঁ_সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিপ্ধ আছি। 

আমি নিজে দার্শনিক চিন্তার বাস্তববাদী । কোনরূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া-- জগৎ, জীব, ঈশ্বর, কম্মবাদ, জন্ম, মৃত্যু পরলোক, গ্রভৃতিয় সমহ্থয় করা 
আমার চিন্তাধারার সর্বথা বহিভূতি। উপসংহারে বিশেষ বক্তব্য এই যে এই 
গ্রস্থের সম্পাদনার সময় আমি আমার পরমারাধ্যতম! মাতৃদেবী শ্রীযুক্ত মায়! দেবীর 
নিকট হইতে নিরস্তর উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছি । তীহারই এঁকাস্তিক 
প্রযত্ধে আমাদের অতিশয় পুরাতন বাসস্থানে এই গ্রন্থের হন্তলিখিত পাঙুলিপি 
অতি হুদীর্ঘকাল রক্ষা! করা সম্ভব হুইয়াছিল। সাহার স্সেহাশীর্বাদই আমার 
জীবনের একমাত্র সম্বল । 

এই গ্রন্থের সম্পাদন কালে আমার অগ্রজগ্রতিম মেদিনীপুর- মালঞ্চ গ্রাম 
নিবাসী ডক্টর সিঘেশ্বর ভট্টাচার্য এম.এ. পি-এইচ.*ডি মহাশয়ের নিকট হইতে বু 
মূল্যবান্‌ নির্দেশ লাভ করিয়াছি। ইহা! বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে আমার 
পিসতুতে। ভাই প্রযুক্ত প্রভাতকুমার ন্সান্যাল মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদনে সহযোগ 
গ্রদান করিয়াছেন । সেজন্য এই উভয়ের নিকট আমার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিতেছি। 

এই গ্রন্থ যেভাবে গ্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্যে সংস্কৃতবুক 1ডপোর স্বত্বাধিকারী 
শ্রীঅভয় বর্মন্‌ যহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন সেজন্ত আমি তাহাকে আমার 
ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক নিবৃত্ত হইতেছি। 
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উপোদ্ঘাত 

বাক্যের অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য পণ্ডিতগণ অভিহিতান্বয়বাদ ও 
অন্বিতাভিধানবাদের যেকোন একটি বাদ অবলম্বন করিয়! থাকেন । 
যদিও বাক্যের অর্থ নিরূপণ সকলেরই আবশ্যক, তথাপি মীমাংসকগণ ও 
আলঙ্কারিকগণ বাক্যার্থ-নিরপণে অধিকতর অবহিত । মীমাংসকগণ 
বেদের ও আলঙ্কারিকগণ কাব্যের অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । বেদ ও কাব্য উভয়ই বাক্যরূপ বলিয়া বাক্যের অর্থ নিরূপণ 
করিবার জন্য মীমাংসক ও অলঙ্কারিক যেরূপ স্থক্ষ্র প্রণিধান করিয়াছেন, 
এইরূপ অন্ত সম্প্রদায় করেন নাই। স্বীয় প্রয়োজনের জঙ্তই এই 
উভয় সম্প্রদায় অতিশয় দত্বচিত্ত হইয়াছেন। যেমন পদ-নিরূপণে 
বৈয়াকরণ, প্রমাণ নিরূপণে নৈয়ায়িক ও বাক্য-নিরপণে মীমাংসকগণ 
অতিশয় প্রণিহিতবুদ্ধি, এইরূপ অন্য সম্প্রদায় হইতে পারেন না। 
বেদবাক্যের অর্থ নিরপণ করিবার জন্যই মীমাংসাশান্ত প্রবৃত্ত হইয়াছে । 
এজন্য বাক্যার্থনিরপণে অপেক্ষিত যুক্তিসমূহ যেরূপ মীমাংসকগণ 
নিরূপণ করিয়াছেন, সেরূপ অন্তেরা করেন নাই। কিঞ্চিৎ ন্যুন সহত্র 
ম্যায় বুংপাদক মামাংসাদর্শন আলোচনা করিলেই ইহ। সুস্পষ্ট বুঝিতে 
পার! যায়। পরমধি জৈমিনি-প্রণীত ছ্বাদশলক্ষণী পূর্বমীমাংসা -দর্শনে 
বাক্যার্থ-নিরূপণের অনুকুল ন্যায়সমূহের বিচার এত স্থবিস্তৃতভাবে কর! 
হইয়াছে যে তাহা ভাবিলেও বিম্মিত হইতে হুয়। বর্তমান সময়ে 
অনেকেই পূর্বমীমাংস! দর্শনের বিশেষ সংবাদ রাখেন না এবং বেদার্থ 
নির্ণয় বর্তমান সময়ে বিশেষ অপেক্ষিতও নহে বলিয়! বর্তমান সময়ে 
জৈমিনি প্রদশিত বাক্যার্থ নিরূপণের অনুকুল যুক্তির আলোঠন। ভারতীয় 
বিঘ্ংসমাজ হইর্তেলুপ্তই হইয়াছে বলিতে পারা যায়। অপৌরুষেয় বেদ- 
বাক্যের অর্থনিরপণের উপযোগী যুক্তিসমূহ প্রসঙ্গত; লৌকিক বাক্যের 
অর্থনিরপণেরও উপযোগী । পাণিনি-প্রণীত নাকরণ শাস্ত্র বৈদিক পদ- 


২ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


সমূহের সাধুত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া যেমন প্রসঙ্গত: লৌকিক 
পদসমূহেরও সীধুত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, এইরূপ মীমাংসাশান্ত্র বেদবাক্যের 
অর্থ-নিরপণ প্রসঙ্গে লৌকিক বাক্যসমূহেরও অর্থ-নিরূ্পণে সহায়ক 
হইয়াছে। আর এই জন্যই প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ কাব্যের অর্থ 
নিরূপণ করিবার জন্য মীমাংসক-প্রদশিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভি- 
ধানবাদ-এই ছুইটির যে কোনও একটি অবলম্বন করিয়াছেন । ভষ্টপাদ 
কুমারিল অভিহিতান্বয়বাদ সমর্থন করিয়াছেন ও অন্বিতাভিধানবাদ 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং মহামতি প্রভাকরমিশ্র ( যিনি গুরু নামে 
মীমাংসক সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ ) অন্বিতাঁভিধানবাঁদ সমর্থন করিয়াছেন ও 
অভিহিতান্বয়বাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। উল্লিখিত ছুইটি বাদই 
অতি গহন বিচারে পরিপূর্ণ এবং আলঙ্কারিকগণেরও অত্যন্ত অপেক্ষিত। 
এজন্য আমর! এই গ্রন্থে অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদের 
স্বরূপপ্রদর্শন করিতে প্রয়াস করিব । 

বাক্যাধিকরণে “তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমায়ায়োহর্থন্য তন্নিমিত্ব- 
ত্বা” [ জৈঃ স্থঃ ১১২৫] স্থৃত্রের ভাষ্য ও ভট্রবাত্তিক প্রভৃতিতে এই 
অভিহিতান্য়বাদ অতি বিস্তৃুতভাবে আলোচিত হইয়াছে ও পরবর্তী 
ভট্টমতান্ুসারী আচার্ধগণ এই অভিহিতান্বয়বাদের বিশেষ পরিপুষ্রি 
করিয়াছেন এবং এই জৈমিনি সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যাতেই মহামতি 
গ্রভাকরমিশ্র অন্বিতাভিধানবাদের অবতারণ। করিয়াছেন এবং 
গ্রভাকরমতান্থ্‌সারী শালিকনাথ, শ্রীকর ও ভবনাথ প্রভৃতি পরবর্তী 
আচার্ধগণ এই অন্বিতাভিধানবাদের পুণ্টিসাধন করিয়াছেন। আমরা 
এই গ্রন্থে সেই আচাধ্যগণের মতের বিশেষভাবে আলোচন! করিব 
এবং বাক্যার্থনিরূপণের জন্য নৈয়ায়িকগণের উদ্ভাবিত রীতি যে 
অভিহিতান্বয়বাদও নহে, অন্বিতাভিধানবাদও নহে, কিন্তু তাঁকিকগণের 
মত যে প্রদশিত উভয়পক্ষ বহিভূর্তি, ইহাও আমর! এই গ্রন্থে 
আলোচনা করিব। অলঙ্কার গ্রন্থসমূছেও অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতা- 
ভিধানবাদের কথ। বল! হইয়াছে। কিন্তু তাহা অতি অসম্পূর্ণ ও 


উপোদ্ঘাত ৩ 
প্রমাদপূর্ণণ একথাও আমরা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা 
করিব । 

পদার্থ ও বাক্যার্থ প্রায় সর্বশাস্ত্রেইে আলোচিত হইয়াছে । কিন্ত 
মুখ্যভাবে জৈমিনিই বাক্যার্থনিরূপণের প্রয়াস করিয়াছেন । এজন্য 
আলঙ্কারিকগণও পদার্থ ও বাক্যার্থের আলোচনাতে বিরত হইতে 
পারেন নাই। বাক্যার্থ নিরপণের উপরেই কাব্যের শোভ। নির্ভর 
করে । বাক্যের অর্থ নিরপণ করিতে ন! পারিলে কাব্যের চমংকারিত্বের 
উপলব্ধি কাহারও হইতে পারে না। এজন্য কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে 
বাচক, লক্ষক ও ব্যঞ্জক এই ত্রিবিধ শব বল! হইয়াছে এবং এই ত্রিবিধ 
শবের যথাক্রমে বাঁচ্য, লক্ষ্য বাঙ্গ্য এই ত্রিবিধ অর্থ বল। হইয়াছে। 
বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য এই তিনটিই পদার্থ অর্থাৎ পদের অর্থ। 
অভিহিতান্য়বাদিগণ .বলেন--বাক্যার্থ অপদার্থ অর্থাং কোনও পদের 
অর্থ নহে। পদার্থ হইতেই এই বাক্যার্থের প্রতীতি হয়। আকাঙ্গা, 
সন্গিধি ও যোগ্যত। বশতঃ পদার্থের পরস্পর অন্বয়রূপ তাৎপর্ার্থ 
ভাসমান হইয়। থাকে । এই তাংপর্য্যার্থই বাক্যার্থ। তাৎপর্য্যার্থরূপ 
বাক্যার্থ পদের অর্থ নহে। পদ হইতে প্রতীত হয় না বলিয়াই 
তাহ] অপদার্থ । কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদিগণ এইকর্নপ স্বীকার করেন 
না। অন্িতাভিধানবাদিগণ তাৎপর্য্যার্থ বা বাক্যার্থকে অপদার্থ 
বলেন না। তাহার! বাক্যার্থকেও শব্দার্থ ব পদার্থ বলেন। বাক্যার্থ 
পদার্থ হইবে, কি অপদার্থ হইবে, ইহাই উভয়বাদীর আলোচ্য বিষয়। 
অন্বিতাভিধানবাদে বাক্যার্থও, পদেরই অর্থ। অভিহিতান্বয়বাদে 
বাক্যার্থ পদের অর্থ নহে; কিন্তু তাহ! আকাজ্ষাদি সহকারে পদার্থ 
হইতে ভাসমান হয়। কিন্তু পদ হইতে নহে। পদ হইতে ভাসমান 
হয় না বলিয়াই বাক্যার্থকে অপদার্থ বল! হইয়াছে । আর এই কথাই 
কাব্যপ্রকাশকার “তাৎপর্য্যার্থোইপি কেধুচিং” এই কারিকাংশে 
বলিয়াছেন। অন্বিতাভিধানবাদিগণকেই “কেধুচিং” পদের দ্বারা 
নির্দেশে করিয়াছেন। *তাৎপর্্যার্থ এই কথার অর্থ-_বাক্যার্থ। 
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অন্বিতাভিধানবাদিগণের মতে বাক্যার্থও বাচ্যই বটে। বাক্যার্থেই 
পদের শক্তি। শক্তি ছ্বারাই পদ বাক্যার্থের অন্ুভাবক হইয়া থাকে । 
স্বতরাং বাক্টার্থ পদের বাচ্য অর্থ। 

এ স্থলে প্রদীপকার গ্রোবিন্দঠক্ুর বলিয়াছেন যে নৈয়ায়িক ও 
ভট্ট মীমাংসকগণ অভিহিতারয়বাদী। এই অভিহিতান্বয়বাদ কাব্য- 
গ্রকাশকারেরও ইষ্ট । আলঙ্কারিকগণ এই ছুইটি বাদ যেরূপ সংক্ষেপে ও 
অস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, তাহাতে কোনও রূপ সুস্পষ্ট গ্রতীতি কাহারও 
হইতে পারে না । নৈয়ায়িকগণ ও ভট্ট মীমাংসকগণকে অভিহিতান্যয়বাঁদী 
বলিয়া নির্দেশ করাও নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে । গোবিন্দঠকুর, 
নাগেশভট্র প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণকে অভিহিতান্বয়বাদী বলিয়া! নির্দেশ 
করায় পণ্ডিত সমাজও বিভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ নৈয়ায়িকগণ 
অভিহিতান্বয়বাদী নহেন। মীমাংসাবাত্বিককার কমারিলভন্টর এই 
অভিহিতান্বয়বাদের সমর্থক। ভাষ্যকার শবরম্বামীর উক্তি হইতেও 
এই অভিহিতান্থয়বাদই বুঝিতে পারা যায়। নৈয়ায়িকগণ এই মত 
সমর্থন করেন নাই। এজন্য আমরা প্রথমতঃ অভিহিতান্বয়বাদের স্বরূপ 
দেখাইয়া অম্বিতাভিধানবাদের সহিত তুলনা করিব এবং নৈয়ায়িক 
মত যে উভয় মত হইতেই পৃথক্‌, তাহা! নুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন 
করিব। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
বেদাস্ত-কল্পলতিকাকারের মতে অ'ভহিতাশ্বয়বাদ 


অভিহিতান্বয়বাদিগণ পদের শক্তি স্বীকার করেন । এজন্য পদশক্তি 
পদনিষ্ঠই বটে। কিন্তু লক্ষণা পদনিষ্ঠ নহে। লক্ষণ! পদার্থনিষ্ঠ। 
নৈয়ায়িকগণ শক্তি ও লক্ষণ। উভয়কেই পদনিষ্ঠ বলেন। এজন্ তাহার 
শক্য ও লক্ষ্য উভয়কেই পদার্থ বলেন। কিন্তু অভিহিতান্বয়বাঁদী ভট্ট 
তাহ! বলেন না। ভট্ট বলেন যে পদশক্কিদ্বারা উপস্থিত অর্থই পদার্থ! 
শক্তিদ্বারা পদ, শক্য অর্থের উপস্থাপন করিলে একটি শক্য পদার্থে 
অপর শক্য পদার্থের তাৎপর্ধ্য-বিষয়ীভূত অন্যয়ের অন্ুপপত্তির প্রতিসন্ধান 
হইলে সেই শক্য পদার্থ ই বাক্যার্থান্বয়ে যোগ্য ব্বসন্থন্ধী অন্য পদার্থের 
উপস্থাপন করিয়! থাকে। সুতরাং শক্য পদার্থ ই লক্ষ্য অর্থের উপস্থাপক; 
পদ নহে। লক্ষ্য অর্থ পদদ্ধার। উপস্থাপিত হয় না । কিন্তু শক অর্থ ছারা 
উপস্থাপিত হইয়া! থাকে । এজন্য বিবেচনা করিয়। দেখিলে ভষ্টমতে 
লক্ষ্য অর্থও অপদার্থ ।৯ কাব্যপ্রকাশেও “লক্ষণারোপিত ক্রিয়া” বলা 
হইয়াছে । ইহার ব্যাখ্যাতে কাব্যপ্রকাশকার বলিয়াছেন__“আরোপিতঃ 
শব্ব্যাপারঃ লক্ষণা” । ইহার ব্যাখ্যাতে গোবিন্দঠক্কর বলিয়াছেন - 
গঙ্গাদি শব্দ, স্বশক্য নীরাদি পদার্থকে উপস্থাপিত করিয়! বিরতব্যাপাঁর 
হইলে শক্য নীরাদি অর্থই স্বসন্বন্ধী তীরাদি অর্থের উপস্থাপন করিয়া 


১অভিহিতান্বযবাদে তু পদশক্তা। পদার্থোপস্থিত্/িব তত্রান্ব়াঘোগ্যতায়াং 
পদার্থেনৈব শ্বসন্বদ্ধী পদার্থে। বাক্যার্থাৰ্য়যোগ্য উপস্থাপ্যতে। তত্র পদার্থনিষ্ঠি 
লক্ষণ! নতু পৰ্নিষ্ঠা। ৰাক্যার্থোইপি পদার্বৈরেব লক্ষ্যতে নতু পদৈরিতি ন 
লাঞ্গণিকানাং শক্তত্বপ্রসঙ্গঃ। পর্দোপস্থাপিতপদার্থোপস্থাপ্েলক্ষ্যে পদবৃততি 
বিষয়ত্বব্যবহারো বাক্যার্থশাবত্ববং পরম্পরয়েতাদোষঃ _বেধাস্তকপ্নলতিক1 
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থাকে। স্থতরাং লক্ষ্য অর্থ পদোপস্থাপ্য নহে ; কিন্তু পদার্ধোপস্থাপ্য । 
লক্ষ্য অর্থের সহিত পদের সাক্ষাৎ সন্বন্ধও নাই। এই জন্যই কাব্য- 
প্রকাশে “লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া” বল! হইয়াছে । পদ স্বশক্য-ব্যবহিত 
লক্ষ্যার্থ বিষয়ক হয় বলিয়া লক্ষণাব্যাপার শব্দে আরোপিত হইয়াছে । 
বন্তঃ লক্ষণ। অর্থনিষ্ঠই বটে। ভট্ট যাহা! বলিয়!ছেন, কাব্যপ্রকাশকার 
তাহার পুনরুক্তি মাত্র করিয়াছেন। সুতরাং কাব্যপ্রকাশকার পূর্বে 
দ্বিতীয় উল্লাসের প্রারস্তে শব্দকেই যে লক্ষক বলিয়াছিলেন, তাহারও 
অভিপ্রায় এইরূপই বুঝিতে হইবে যে- লক্ষণ! শব্দ-ধর্ম নহে ; কিন্তু অর্থ- 
ধর্ম। লক্ষ্যার্থের সহিত বাচক পদের পরম্পরা সম্বন্ধ আছে বলিয়। শব্দকে 
লক্ষক বল] হইয়াছে । “পদই লক্ষক” এইরূপ লোকব্যবহার উপপাদনের 
জন্যই কাব্যপ্রকাশকার এরূপ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ লক্ষণ। শবদ-্্ম 
নহে, ইহাই কাব্যপ্রকাশকারেরও অভিপ্রায় । লক্ষণাকে শবদ-ধর্ স্বীকায় 
করিলে কাব্যপ্রকাশেরই পূর্বাপর ব্যাহত হইয়া যাইবে । স্থৃতরাং এ 
স্থলে কাব্যগ্রকাশে যাহ! বল! হইয়াছে, তাহা ভট্টমতের অনুবাদ মাত্র । 
যেরূপ লক্ষ্য অর্থ শক্য পদার্ঘদ্বারা উপস্থাপিত হইয়া থাকে, এইরূপ 
বাক্যার্থও পদার্থদ্বারাই উপস্থাপিত হইয়া থাকে । এজন্য ভট্ট বাক্যার্থ 
মাত্রকে লক্ষ্য বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। “বাক্যার্থো লক্ষ্যমাণোহি 
সর্বত্রৈবেতি চ স্থিতিঃ” ইহাই ভট্টের উক্তি । বাক্যার্থ সর্বত্রই লক্ষ্য, 
তাহ! শাক্য নহে, এরূপ বলার অভিপ্রায় কি? 

সাধারণতঃ লক্ষ্য বলিলে ইহাই মনে হয় যে- কোনও পদ লক্ষণা- 
দ্বার লক্ষ্য অর্থের উপস্থাপক হুইয়া থাকে । বাক্যার্থকে লক্ষ্য বলায় 
বাক্যার্থ কোনও পদের লক্ষণাবৃত্তি-গ্রতিপাগ্য অর্থ এইরূপ মনে 
হইতে পারে । কিন্তু তাহা নহে। লক্ষ্য অর্থ যেমন পদার্থ-প্রতিপাছ, 
এইরূপ বাক্যার্থও পদার্থ-প্রতিপাগ্ভ। কিন্তু পদ-প্রতিপাগ্ভ নহে। 
লক্ষ্যার্থ ও বাক্যার্থ উভয়ই পদার্থ-প্রতিপাগ্ভ বলিয়া বাক্যার্থকেও 
লক্ষ বলা হইয়াছে। লক্ষ্য অর্থমাত্রই পদার্থ-প্রতিপাস্, কিন্ত 
পদ-প্রতিপাদ্য নহে- একথা। পূর্ক্বেই বলা হুইয়াছে। এইরূপ 
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বাক্যার্থও পদ-প্রতিপদ্ে নহে, কিন্তু পদার্থ-প্রতিপাগ্ভ। এজন্যই 
বাক্যার্থকে লক্ষ্য বল! হইয়াছে । পদার্থ প্রতিপাদ্যত্বরূপ ধর্ম 
লক্ষ্যার্থেও আছে, বাক্যার্থেও আছে । পদ, শক্তি দ্বারা শক্য 
পদার্থের উপস্থাপক হয় এবং সেই শক্য পদার্থ লক্ষ্য পদার্থের উপস্থা- 
পক হয়। এইরূপে লক্ষ্য পদার্থ, পরম্পরাক্রমে পদ সম্বন্ধী বলিয়া 
লক্ষ্য অর্থেও পদের বৃত্তিবিষয়ত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে । বস্তুতঃ লক্ষ্য 
পদার্থ পদোপস্থাপ্য নহে. কিন্ত পদার্থোপস্থাপ্য । আর পদার্থ 
পদোপস্থাপ্য । সুতরাং লক্ষ্যার্থেব উপস্থাপক পদার্থ এবং পদার্থের 
উপস্থাপক শক্ত পদ। এইরূপ পরম্পরাক্রমে লক্ষ্যার্থে পদের সম্বন্ধ 
আছে বলিয়! লক্ষ্যার্থও পদবৃত্তির বিষয় এইরূপ লোকে ব্যবহার হইয়। 
থাকে । এইরূপ বাক্যার্থও শব্দ-প্রতিপাগ্ভ নহে, কিন্ত অর্থ-প্রতিপাদ্য । 
অর্থ-প্রতিপাদ্য বাক্যার্থে যেমন শাব্দত্ব ব্যবহার হয়, এইরূপ লক্ষ্যার্থ- 
কেও পদবৃত্তির বিষয় বল! হইয়। থাকে । বস্তুতঃ লক্ষ্যার্থ ও বাক্যার্থ 
উভয়ই সাক্ষাৎ অর্থ-প্রতিপাদ্য, কিন্তু সাক্ষাৎ শব্দ-প্রতিপাদ্য নহে-_ 
ইহাই অভিহিতান্বয়বাদের মূলকথা। অথচ কাব্যপ্রকাশকাব ও 
কাব্য প্রকাশের টীকাকারগণ অসঙ্কোচে লক্ষ্যার্থকে সাক্ষাৎ শব্দ- 
প্রতিপাদ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা অভিহিতান্বয়বাদের 
সম্পূর্ণ বিরোধী । অভিহিতান্বয়বাদ বস্তুটি কি, তাহ! ন! জানিয়। 
শবটি ব্যবহার করিলে কোনও দিনও শান্তার অবগত হওয়া 
যাইবে না। 


চ্যায়মঞ্জরীকার প্রদতিত অভি হতান্বয়বাদ ও অস্থিভাভিধানবাদ 


মহামতি জয়স্তভট্র এই অভিহিতান্বয়বাদ প্রদর্শন প্রসঙ্গে যে সমস্ত 
আলোচন। করিয়াছেন, এস্থলে আমরা তাহার কিঞ্চিং অবতারণা 
ফরিব। গৃহীতসঙ্কেত পুরুষ, পদ শ্রবণ করিলে সেই পুরুষের 
পদার্ধোপস্থিতি হইয়া থাকে; ইহাকেই পদশ্রবণ-জন্য পদার্ধোপাস্থিতি 
বলা হয়। পদশ্রবণ জন্ক পদার্থের উপস্থিতি- পদার্থের জ্ঞান। 


৮ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


এই জ্ঞান কি স্মৃতি অথবা অনুভূতি, ইহাতে বস মতভেদ আছে। 
নৈয়ায়িকগণ উপস্থিতি শব্ের অর্থ স্ভৃতি বলেন। পদার্থের 
উপস্থিতি- পদার্থের স্বৃতি। পদ পদার্থের উপস্থাপক অর্থাৎ পদা- 
ের স্মীরক। ইহাই প্রচলিত নৈয়ায়িকগণের অভিপ্রায় । কিন্ত 
অভিহিতান্বয়বাদী ভট্ট তাহা স্বীকার করেন না। অন্বিতাভিধানবাদী 
প্রভাকরও ইহা স্বীকার করেন না। এসকল কথা আমর পরে বিশদ- 
ভাবে আলোচন। করিব। যাহ! হউক, পদশ্রবণ-জন্য পদার্থের জ্ঞান 
হইয়। থাকে ইহ! সকলেই স্বীকার করেন। একটি বাক্যের ঘটক 
নান! পদ হইতে পুথক্‌ পৃথক ভাবে নান। পদার্থের জ্ঞান হইলেই 
তাহাকে বাক্যার্থ-জ্ঞান বল! যায় না। পদ হইতে জ্ঞাত পদার্থগুলি 
পরম্পর সংস্থষ্ট হইলে তাহাকে বাক্যার্থ বল! যায়। একটি পদার্থের 
সহিত অপর পদার্থের সংসর্গই অন্বয়। এই অন্বয়-প্রতীতিই বাক্যার্থ-* 
প্রতীতি। পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে পদার্থ-প্রতীতির পরে প্রতীত পদার্থ- 
গুলির পরস্পর সংসর্গ-প্রতীতি বা অন্বয়-প্রতীতিই বাক্যার্থ-প্রতীতি । 
ইহাঁকেই অন্বয়বোধ, সংসর্গবোধ বা বাক্যর্থবোধ বল। হয়। এই 
বাক্যার্থকেই কাব্যপ্রকাশকার তাৎপর্ধ্যার্থ বলিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশ- 
কার বাক্যার্থ ন৷ বলিয়া! কেন তাৎপর্য্যার্থ বলিলেন, ইহার গৃঢ় অভি- 
প্রায়ও আমরা জয়ন্তুভটের গ্রন্থ হইতে দেখাইব । 

বাক্যার্থ-জ্ঞান সম্বন্ধে বহু বিবাদ থাকিলেও অন্বিতাভিধান- 
বাদিগণ বলেন যে-_অন্বিত পদার্থই পদ দ্বারা অভিধীয়মান হইয়া 
থাকে | অন্বয় কথার অর্থ পদার্থের সংসর্গ পদার্থের পরস্পর 
সম্বন্ধ , ইহা আমর! পূর্বেরবেই বলিয়াছি। স্মৃতরাং অন্বিত পদার্থ কথার 
অর্থ-_ইতর পদার্থ সম্বদ্ধ পদার্থ । ইতর পদার্থের সহিত অসন্থদ্ধ অর্থাৎ 
অনন্বিত পদার্থের অভিধান, পদ করেন৷ । পদ, ইতর পদর্থান্বিত পদার্থের 
অভিধান করে বলিয়। এই মতকে অস্বিতাভিধানবাদ বলা হয়।২ পদ 


পাপ পর এ পা পসরা 


২ কেচিদাচক্ষতে অন্বিত এব পদার্ধাঃ পদৈরভিবীয়ন্তে অন্যথা 
পদানাং বাক্যত্বাযোগারদিতি--ন্যায়মঞ্জরী পর্ববার্ধ--পৃঃ ৩৬৪ 


ন্টায়মপ্তরীকার প্রদশিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ ৯ 


যদি কেবল মাত্র পদার্থের প্রতিপাদক হইত, তবে পদ (শব) প্রমাণ 
হইতে পারিত না। আর তাহাতে পদকে অগ্রমাণ বলিয়৷ বাক্যকেই 
প্রমাণ বলিতে হইত। কিন্তু তাহা! নহে; পদ ও বাক্য ভিন্ন বন্ধ 
নহে। অসবস্থষ্ট অর্থমাত্রের জ্ঞাপক প্রমাণ হইতে পারে না। 
অসংস্থষ্ট (অবিশিষ্ট) অর্থমাত্রের প্রতীতি প্রম হইতে পারে না । এজন্য 
নিব্বিকল্পক জ্ঞান প্রমা নহে। পদের প্রামাণা বক্ষা করিবার জন্য 
পদকেও সংস্থ্টার্থের অন্ুভাবক স্বীকার করিতে হইবে । বাক্যার্থ যেমন 
ইতরান্বিত অর্থ, পদার্ঘও সেইরূপ ইতারাম্বিত অর্থ । ধাহার! বাক্যকেই 
শব্দ-প্রমাণ বলেন এবং পদকে অগ্রমাণ বলেন, তাহাদের মত অত্যন্ত 
অসঙ্গত। কাবণ অয়বসমৃহদ্বারাঁ আরন্ধ অবয়বী যেমন অবয়বসমূহ 
হইতে ভিন্ন এবং অবয়বসমূহে সমবেত, এইরূপ পদসমৃহদ্বার! বাকা 
আধ নহে এবং পদসমূহে সমবেতও নহে ; কিন্ত পদ-সমূহই বাক্য । 
এজন্ঠ পদ ও বাক্যের কোনও ভেদ নাই। উভয়ই তুল্যভাবে শব্দ 
প্রমাণ। কেবল মাত্র ইহাই প্রভেদ যে-_-পদ সামান্তরূপে ইতরান্বিত 
অর্থের অন্ুভাবক এবং বাক্য বিশেষরূপে ইতরান্বিত অর্থের অন্ুভাবক 
হইয়া থাকে । সামান্য ও বিশেষভাবে অন্ুভাবকত্ব মাত্রই পদ ও 
বাক্যের বৈলক্ষণ্য । কিন্তু পদ ও বাক্য উভয়ই বিশিষ্ট অর্থের অনু- 
ভাঁবক বলিয়! প্রমাণ । ইতরার্থের সহিত অসংস্থ্ অর্থ পদের অর্থই 
নহে। পদ ইতরাননন্বিত অর্থের প্রতিপাদক হইলে পদের প্রামাণ্য 
থাকিতে পারিত না। আর -তাহাতে পদ অপ্রমাণ হইয়া যাইত। 
এই কথাই প্রভাকর বৃহতী গ্রন্থে অতি ন্থুপষ্টরূপে বলিয়াছেন। 
অন্থয়ের সন্ধন্ধী হুইটি বস্তুই পদার্থ। এ ছুইটি সন্ন্ধী বস্তুর অন্বয় বা! 
সম্বন্ধ অপদার্থ এইরূপ বল! অসঙ্গত। যাহা! অপদার্থ, তাহা! বাক্যার্থ- 
বোধে ভাসমান হইতে পারে না। বাক্যার্থবোধে অপদার্থ ভাসমান 
হয় স্বীকার করিলে বাক্যার্থবৌধকে শাববৌধ বলা যায় না। শব্দো- 
পস্থাপ্য অর্থই শাববোধে ভান হইয়া থাকে । যাহা শব্দদ্বারা উপ- 


১০ বাকার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


স্থাপিতই নহে, তাহ! শাববোধে ভাসমান হইতে পারে না। এজন্য 
অন্বয়ও পদেরই অর্থ ইহাই বলা উচিত। 

অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন-- ইতর পদার্থের সহিত অনন্বিত শুদ্ধ 
পদার্থই পদছ্বারা অভিধীয়মান হইয়া! থাকে। পদদ্বারা অভিহিত 
শুদ্ধ পদার্থ আকাজ্।, সন্নিধি ও যোগ্যত্ব সহকারে পদার্থের পরস্পর 
সংসর্গ বুঝাইয়া থাকে । স্তুতরাং অভিহিত পদার্থ হইতেই 
পদার্থের পরস্পর সংসর্গের বোধ হইয়া থাকে৩। এই পদার্থের 
পরস্পর সংসর্গ, পদার্থ নে, তাহা অপদার্থ । লক্ষ্যার্থ, যেমন অপদার্থ, 
বাক্যার্থও সেইরূপ অপদার্থ। পদার্থের পরস্পর সংসর্গই বাক্যার্থ। 
বাক্যার্থ যে অপদার্থ ইহা নৈয়ায়িকগণও বলেন। কিন্তু তাহার! 
বাক্যার্থকে পদার্থবোধ্য বলিয়। স্বীকার করেন ন। এজন্যই নৈয়ায়িক- 
গণকে অভিহিতান্বয়বাদী বলা যায় না। ৮ 

শবরম্বামী বলিয়াছেন ষে বাক্যের ঘটক পনগুলি স্ব স্ব অর্থের 
অভিধান করিয়৷ নিবৃন্তপ্যাপার হইয়। থাকে । শুদ্ধ অর্থের অভিধান 
মাত্রেই পদের ব্যাপার । এই ব্যাপার নিম্পম্ম হইলে পদের আর 
কোনও করণীয় থাকে না । ব্যাক্যের ঘটক পদগুলি স্ব স্ব অর্থ অভিধান 
করিয়৷ নিবৃত্তব্যাপার হইলে পরে সেই অভিহিত অর্থগুলিই বাক্যার্থের 
প্রতিপাঁদন করিয়া থাকে৪। ইহাই অভিহিতান্বয়বাদ। ইহাতে 
বিচার্ষ্য এই যে অন্বিতাঁভিধানবাদই স্বীকার করা হউক অথব1 অভি- 
হিতান্বয়বাদই স্বীকার করা হউক, সকলের মতেই ইহু। অবশ্য স্বীকার 
করিতে হুইবে যে - পদার্থে পদের সন্কেতগ্রহ ন! থাকিলে অগৃহীত-সঙ্কেত 


৩ অন্যে মন্তত্ধে শুদ্ধানামেব পদ্দার্থানাং পদৈরভিধানষ্‌্। তে তু অভিছিতা: 
সন্ত: পরম্পরমাকাঙক্ষান্ত্রিধিষোগ্যত্বপরধ্যালোচনয়! সংসর্গমধিগময়স্তীতি-_ 
্ায়মঞ্জরী পূর্ববার্ধ-__পৃঃ ৩৬৪ 

৪ পদানি হি ম্বং শ্বমর্থমভিধায় নিবৃভ্ভব্যাপারাশণি | অথেদানীং পদার্থ) 


অবগতাঃ সন্তে। বাক্যার্থং গময়ন্তি ( সম্পাদয়স্তি ) 
শাবরভাষা ১১২২৫ 


হ্যায়মঞ্জরীকার প্রদশিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ ১১ 


পদ হইতে কখনও অর্থের অবগতি হইতে পারিবে না! এজন্য উভয় 
পক্ষকেই বাক্যার্থ-প্রতীতির পূর্বে, বাক্য-ঘটক পদগুলির সঙ্কেতগ্রহ 
থাক! আবশ্তাক ইহ স্বীকার করিতেই হইবে । ইহাতে জিজ্ঞাসা এই 
যে-পদের সহিত বাক্যার্থের সঙ্কেতগ্রহ আবশ্যক ? অথবা পদের 
সহিত শুদ্ধ পদার্থের সঙ্কেতগ্রহ আবশ্যক? পদের সহিত বাক্যার্থের 
সঙ্কেত স্বীকার করিলে অন্বিতাঁভিধান এবং পদের সহিত শুদ্ধ পদার্থেৰ 
সঙ্কেত স্বীকার করিলে অভিহিতান্বয় হইয়া থাকে । পদ বাক্যার্থকে 
বৃঝাইলে অন্বিতাভিধাঁন এবং পদ শুদ্ধ পদার্থকে বুঝইলে অভিহিতান্বয় 
হইয়! থাকে । সুতরাং পদের সঙ্কেত কোথায় গৃহীত হইবে ইহাই 
আলোচ্য। 

ইহাতে অভিহিতান্য়বাঁদিগণ বলেন যে-_অভিহিতান্বয় স্বীকার 
করাই সঙ্গত। অর্থাৎ পদের শুদ্ধ পদার্থেই সঙ্কেত গৃহীত হইয়া 
থাকে? কিন্ত ইতরান্বিত অর্থে সঙ্কেত গৃহীত হয় না। পদার্থ ও বাক্যার্ 
অত্যন্ত ভিন্ন এবং পদার্থ-প্রতীতি পূর্বক বাক্যার্থের প্রতীতি হইয়া 
থাকে। পদার্থ ও বাক্যার্কে এক বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। শুদ্ধ 
পদার্থে পদের সঙ্কেত গৃহীত না হইলে বাক্যার্থের প্রতীতিই হইতে 
পারে না। শুদ্ধ পদার্থে ব্যুৎপন্ন শব হইতে শুদ্ধ পদার্থ অভিহিত 
হইয়া থাকে এবং পরে অভিহিত শুদ্ধ পদার্থ হইতে বাক্যার্থের প্রতীতি 
হয়। এজন্য অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার কর! যায় ন|। 

আরও কথা এই যে-_-পদের অর্থের প্রবিভাগ, সর্ববশান্ত্র-প্রসিদ্ধ ! 
যেমন কোনও পদ জাতিবাচক, কোনও পদ গুণবাচক, কোনও পদ 
ক্রিয়াবাচক এবং কোনও পদ দ্রব্যবাচক হইয়! থাকে । এইরূপ পদার্থ- 
প্রবিভাগ মহাভাষ্যকারাদি শিষ্টজন-পরিগৃহীত। এই চতুর্ব্ধিধ পদার্থ 
মহাভাস্বেও প্রদশিত হইয়াছে। পদ শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক 
স্বীকার করিলেই এই পদার্থ-প্রবিভাগ রক্ষিত হইতে পারে যেপদ 
জাতিবাচক, তাহা গুণাদিবাচক নহে; যে পদ গুণবাচক, তাহা 
জাত্যাদির বাচক নহে। এইরূপ পদার্থ-প্রবিভাগ সর্ববশান্ত্-প্রসিদ্ধ । 
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আর তাহা অভিহিতান্বয়বাদেই রক্ষিত হয়। অন্বিতাঁভিধানবাঁদ 
স্বীকার করিলে প্রদশিত পদার্থ-প্রবিভাগ আর রক্ষিত হইতে পারিবে 
না। কারণ পদার্থাস্তরান্বিত পদার্থ পদদ্বারা অভিথীয়মান হইলে, 
পদদ্বারা অভিধীয়মান পদার্থের ইয়ত্তাই অবধারিত হইতে পারে না। 
অধিতাভিধানবাদীর মতে পদদ্বারা অভিধীয়মান পদার্থমাত্রই কদন্ব 
পুষ্পীকার হইবে । কদস্বপুষ্প যেমন অগণিত দল সমন্বিত, এইরূপ 
অন্বিতাভিধানবাদীর ও পদার্থ, যোগ্যেতর সর্ব পদার্থান্বিত। স্ৃতরাং 
কোন্‌ পদের জাতি অর্থ, অথবা! কোন. পদের গুণ অর্থ ইহ! কিছুতেই 
নিরূপিত হইতে পারে না। এজন্য এই পদটি জাতিবাঁচক, এই পদটি 
গুণবাচক এইরূপ আর অবধারণ হইতে পারিবে ন।ৎ | অন্বিতাভিধান- 
বাদীর মতে সকল পদই সর্ববাভিধায়ক । এজন্যও অন্বিতাভিধানবাঁদ 
অসঙ্গত | 

এতছুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে পূর্ববপক্ষীর প্রদশিত দোষ 
সঙ্গত নহে । কারণ পদের আবাপ ও উদ্ধাপ দ্বারা পদের জাঁতিবাঁচকত্ব, 
গুণবাচকত্বাদির অবধারণ হইতে পারিবে । বাক্যে যে পদটি আছে 
বলিয়া বাক্যার্থ প্রতীতিতে গুণ ভাসমান হয় এবং যে পদটি ন। থাকিলে 
বাক্যার্থ-প্রতীতিতে গুণ ভাসমান হয় না, সেই পদটি গুণবচক হইবে 
এইরূপ অবধারণ হইতে পারিবে । এইরূপ জাতিবাচক, ক্রিয়াবাচক পদ 
সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে । ইহাতে অভিহিতান্বয়বাঁদী আপত্তি করেন যে 
_অন্বিতাভিধানবাদীর মতে আবাঁপ ও উদ্ধাপ দ্বার! পদের জাত্যাদি 
বাচকতার অবধারণ হইতে পারে ন। | কারণ বাক্যেই পদের আবাপ ও 
উদ্ধাপ সম্ভাবিত। যাহ] বাক্যই নহে, তাহ! শাব্দবোধের জনকই নহে । 


€ পদার্থপ্রবিভাগাচ্চ গমাতেহম্ত পাদশ্য জতিরর৫ধোইন্য ভ্রব্যমস্য গুণে 
ইস্য ক্রিয়্েতি। স চৈবমবকল্পতে যদি তাবৎ সোহথঃ পদৈরভিধীয়তে, 
পদাস্তরার্থোপরক্কে তু তশ্দিল্নভিধীয়মানে তাদথেকতৈব নাবধার্ধ্যতে 
কদঘাকারাধগ্রতীতেঃ ? ন্যায়মঞ্জরী পূর্বার্ধ পৃ: ৩৬৪ 
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স্থতরাং শাববোধের জনক বাক্যমাত্রেই বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদ, 
যোগ্য ইতরার্থাস্কিত অর্থের বোধক; বাক্যের অন্তর্গত কোনও পদই 
অনধিত অর্থের অভিধায়ক নহে ইহাই অন্বিতাভিধানবাদীর যত। 
সুতরাং প্রত্যেকটি পদই ইতরান্বিত পদার্থের বোধক বলিয়! প্রত্যেকটি 
পদই কদম্বাকার অর্থের প্রতিপাদক। শুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক 
বাক্যান্তর্গত কোনও পদই হইতে পারে না । এজন্ত আবাপ ও উদ্বাপ 
দ্বারাও পদের জাত্যাদিরূপ অর্থের নিরূপণ হইতে পারে না। স্বতরাং 
প্রদশিত পদার্থ-বিভাগ অন্বিতাভিধানবাদীর মতে হইতেই পারে না। 
আর জাত্যাদি-বাঁচকরূপে পদের অবধারণ না হইলে “গাম্‌ আনয়” এই 
বাক্য হইতে অশ্ববন্ধন নিয়োগও প্রতীত হইতে পারিবে । সুতরাং 
অন্বিতাভিধানবাদীকে বাধ্য হুইয়াই ইহ স্বীকার করিতে হইবে যে 
আাত্যাদিবাচক পদের অবধারণ বাক্যার্থবোধে অত্যন্ত অপেক্ষিত। আর 
এই অবধারণ তবেই হইতে পারিবে, যদি পর, শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক 
হয়। আর এই জন্যই পদ শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক হইয়। থাকে ইহা 
অভিহিতান্বয়বাদীরা স্বীকার করেন । পদের সহিত শুদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ 
ওঁৎপত্তিক অর্থাৎ নিত্য ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত । ওৎপত্তিকম্ত্র শব্দ- 
স্যার্থেন সম্বন্ধঃ [জৈ-স্থ ১১৫] যদিও অব্যুৎপন্ন পুরুষের প্রাথমিক ব্যুৎ- 
পত্তি বাক্যজন্ বৃদ্ধ-ব্যবহার হইতেই হইয়! থাকে,তথাপি বাঁক্যের সহিত 
বাক্যার্থের সঙ্কেত গৃহীত ন৷ হুইয়া পদের সহিত শুদ্ধ পদার্থেরই ব্যুৎপন্তি 
গৃহীত হইয়া থাকে । বাক্যের সহিত বাক্যার্থের ব্যুৎপত্তি গৃহীত হয় 
বলিলে প্রত্যেকটি নৃতন বাক্যের জন্য পুথক্‌ ব্যুৎপত্তি-গ্রহ অপেক্ষিত 
হইত। বাক্য অনন্ত ; আজ পর্য্যস্তও নৃতন বাক্য রচিতই হইতেছে । 
নূতন নূতন কবির। যে বাক্য রচন। করেন, তাহ অভিনব বাক্য । প্রতি 
বাক্যে ব্যুৎপত্তিগ্রহ অপেক্ষিত হইলে সমস্ত বাক্যের ব্যুৎপত্তিগ্রহই 
অসম্ভব হইয়া পড়িত। আর তাহাতে শবঘ্ার! ব্যবহার উচ্ছিন্ন হইয়। 
যাইত। বাক্য নূতন রচিত হইলেও বাক্যের ঘটক পদ নৃতন রচিত 
হুইতে পারে ন7া। কোনও মহাকবি নৃতন একটি পদ রচনা! করিতে 
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পারেন না। কবিরা নৃতন বাক্যই রচনা! করিয়া থাকেন। পদের 
সহিত শুদ্ধ পদার্থের সঙ্কেত গৃহীত হইলেই শাব্দ ব্যবহার রক্ষিত 
হয় । বাক্যের সহিত বাক্যার্থের ব্যুৎপত্তি অপেক্ষিত হইলে শা ব্যবহার 
উচ্ছিন্ন হইয়। যাইবে । এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে ধাহার। 
পদার্থবিৎ, তাহারাঁও অভিনব কবি-বিরচিত প্লোক-বাক্যের অনায়াসে 
অর্থ-গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়। থাকেন। আর ইহা! পদের সহিত শুদ্ধ 
পদার্থের ব্যুৎপত্তি-গ্রহ দ্বারাই সম্ভব হয়। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদ 
কোনও মতেই সঙ্গত নহে । অভিহিতান্য়বাঁদই স্বীকার কর উচিত। 
অন্বিতাঁভিধানবাদে আরও দোষ এই যে-বাক্যের অন্তর্গত একটি 
পদই যদি বাক্যার্থের বৌধক হয়, তবে সেই বাক্যের ঘটক অপর 
পদগুলি উচ্চারণ কর! বৃথা হুইয়! পড়িবে । একটি পদই দ্বিতীয় পদের 
অর্থদ্বার। উপরক্ত অর্থের বোধক হইয়! থাকে । এইরূপ দ্বিতীয় পদটিও 
অন্টোপরক্ত অর্থেরই বোধক হইবে। এইরূপ একটি পদই নিখিল 
পদাভিধেয় অর্থের বাচক হইয়। পড়ে বলিয়া! অন্বিতাভিধানবাঁদীর মতে 
একটি পদদ্বারাই সর্বববিধ শীব্দ ব্যবহার হওয়া উচিত হয়।৬ কিন্ত তাহ' 
হইতে পারে না। যেমন «গৌঃ” এই পদটি উচ্চারণ করিলে সেই “গো” 
পদটি সর্বববিধ গুণ-ক্রিয়ীদিদ্বারা অন্বিত গো-পদার্থের বোধক হইয়! 
থাকে বলিয়। ইহ! কিরূপে বুঝ! যাইবে যে-_গো-বস্তুর উপাদান করিতে 
হইবে? কি অপসারণ করিতে হুইবে? শুরু গোর উপাদান করিতে 
হইবে? কি কৃষ্ণ গোর অপসারণ করিতে হুইবে ? সর্বববিধ গুণ- 
ক্রিয়ান্বিত বস্তুর অবগম অনবগমেরই সমান। যেহেতু তাদ্দশ অবগতিদ্বারা 
কোনও ব্যবহার হইতে পারে না। আর “গে” শব্দ কেন যে সব্র্ববিধ 
গুণ-ক্রিয়ান্বিত স্বার্থের বোধক হইল, তাহার হেতুও কিছু দেখিতে পাওয়। 


যায় ন|। 


৬ অতশ্চৈবং পদাস্তরোচ্চারণবৈফল্যপগ্রসঙ্গাদেকম্ঘাদেব পদাৎ 
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ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে-__“গো” পদ 
যে গণ-ক্রিয়াদিদ্ার। অন্বিত স্বার্থের বোধক হুইয় থাকে,তাহার কারণ 
পদান্তরের স্গিধান। পদান্তরের সন্নিধান প্রযুক্তই “গো” পদ বিশেষ 
গুণ ব1 বিশেষ ক্রিয়ান্বিত স্বার্থের বৌধক হইয়া থাকে । “শুর” পদের 
সমিধান প্রযুক্ত “গো” পদ শুক্লান্বিত গৌরবোধক হয় এবং “গচ্ছতি” 
পদের সমবধান প্রযুক্ত “গো” পদ গমন ক্রিয়ান্বিত গোর বোধক হইয়া 
থাকে । কিন্তু অনিয়তভাবে সর্বববিধ ৭ ক্রিয়ান্বিত স্বার্থের বোধক 
কোনও পদই হয় না । পদান্তর-সন্গিধান প্রযুক্তই পদ, নিয়ত গুণ- 
ক্রিয়ান্বিত অর্থের বোধক হইয়া থাকে । স্থতরাং অভিহিতান্বয়বাদীব 
প্রদগিত আপত্তি সঙ্গত হয় নাই। 

এততুত্তরে বক্তব্য এই যে- অন্বিতাভিধানবাদী যে পদাস্তর-সন্নিধান 
প্রযুক্ত, পদ নিয়ত গুণ-ক্রিয়ান্িত স্বার্থের বোধক হইয়া থাকে 
বলিয়াছেন, সেই পদ কি স্বরূপতঃ পদাঁস্তরের সাঙ্গিধ্য প্রযুক্তই নিয়ত 
গুণাদির অৰয়ের নিয়ামক হইয়া থাকে? অথব1 সন্নিহিত পদ স্বার্থ 
প্রতিপাদন দ্বার উক্ত নিয়মের হেতু হইয়া থাকে? যদি পদান্তরের 
স্বরূপতঃ সানিধ্য মাত্রকেই উক্ত নিয়মের হেতু বলা যায়, তবে তাহা 
অসঙ্গত হইবে । অর্থের উপস্থাপন ন। করিয়া! পদের স্বরূপতঃ সান্নিধ্য 
অর্থবিশেষ-প্রতীতির নিয়ামক হইতে পারে ন।। যেমন অর্থহীন 
জপমাত্রের উপযোগী মন্ত্রের ঘটক পদের অর্ধোপস্থাপকতা নাই বলিয়া 
তাদৃশ মন্ত্রবাক্যের ঘটক পদ কোনও অন্বিত অর্থের প্রতিপাদক হয় 
ন1। অর্থের অন্থুপস্থাপক পদ্দের মনিধান অসন্নিধানেরই সমান। অর্থের 
অন্ুপস্থাপক পদ অর্থ বিশেষ-প্রতীতির সহায়ক হইতে পারেনা । এজন্য 
অন্বিতাভিধানবাদীকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে-_অর্থবিশেষ প্রতি- 
পাদনদ্বারাই সন্নিহিত পদাস্তর, পদের নিয়ত গুণ-ক্রিয়াদি-ছারা অন্বিত 
স্বার্থ প্রতিপাদনের সহায়ক হইয়া থাকে । আর এরূপ স্বীকার করিলে 
পদাস্তরদ্বার৷ অভিহিত অর্থের অন্বয্ন স্বীকার করায় অভিহিতান্বয়বাঁদই 
হইবে । সুতরাং অস্বিতাভিধানবাদীকেও বাধ্য হইয়াই অভিহিতা্য়- 
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বাদ স্বীকার করিতে হইতেছে বলিয়া সকলেরই অভিহিতান্বয়বাঁদ 
স্বীকার করাই উচিত ।৭ স্থৃতরাং বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদ হইতে 
অভিহিত অর্থগুলি আকাঙ্ক্ষা, সন্গিধি ও যোগ্যতা বশত; পরস্পর সন্বদ্ধ 
হইয়। থাকে । কিন্তু অনাকাকিক্ষিত, অসন্নিহিত ও অযোগ্য অর্থের 
সহিত অভিহিত অর্থ অন্বিত হয় না। যে পদদ্বারা অভিহিত যে অর্থ, 
পদাভিহিত যে অর্থের সহিত আকাজিক্ষত, পদাভিহিত যে অর্থের 
সন্নিহিত ও পদাভিহিত যে অর্থের সহিত সন্বদ্ধ হইবার যোগা, 
তাহার সহিতই অভিহিত পদার্থের অন্বয় হইয়া থাকে । অন্যের 
সহিত হয় না। আর এজন্য “অঙ্কুল্যগ্রে হস্তিযুখশতমাস্তে” 
এইরূপ বাক্য হইতে অভিহিতান্বয় বোধ হইতে পারে ন!। 
কারণ এই বাক্যের ঘটক পদসমূহ হইতে অভিহিত পদার্থগুলির 
অন্বয়যোগ্যত নাই বলিয়া যোগ্যতাভাব প্রযুক্ত প্রদশিত বাক্য 
হইতে বাক্যার্থের বোধ হয় নাঁ। কিন্তু অন্বতাভিধানবাদীর 
মতে কারণ প্রদশিত অযোগ্য বাক্য হইতেও বাক্যার্থ-বোধের 
আপত্তি হইবে । কারণ প্রদশিত বাক্যের ঘটক পদগুলি অন্বিত অর্থেরই 
অভিধান করে বলিয়। অন্বয় ন। হইবার কোনই কারণ নাই। বাক্যের 
ঘটক পদই যদি অন্বিত অর্থের বৌধক হয়, তবে অযোগ্যতা -জ্ঞান 
দ্বার বাক্যার্থবোধ প্রতিবন্ধ হইতে পারিবে না। এজন্য পদাভিহি 


তছুপরঞ্জক দ্বিভীয়পদ্ার্থাবগতিঃ সিদ্ধৈব। স্ায়মঞ্জরী পৃঃ ৩৬৫ 

৭ পদ্দাস্তরসঙ্লিধানং নিয়মহেতৃুরিতি চেৎঃ তৎ কিং শ্বরূপমান্রেপ, অর্থপ্রতি- 
পাঞ্ধনেন বা, শ্বরূপমাত্রেশ জপমন্ত্রপদানামিব সঙ্গিধানং ভব্দপি অসন্পিধানাঙ্গ 
বিশিশ্ততে ।  অগ্ৃহীতসম্বন্বন্ত তত্রুতোপকারাদর্শনাৎ, অর্থপ্রতিপাধনেন তত 
পদাস্তরং ঘি নিয়মহেতৃঃ, সোহয়ম্নভিছিভানাদর্থানামন্ব় উক্তে! ভবতি, তল্থাৎ 
স এব ভয়ান। ৩৬৫ পৃঃ ন্যায়মঞ্জ্রী। 
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পদার্থগুলির অন্বয় হয় ইহাই স্বীকার করা উচিত। আর ইহাই 

শবরম্বামী বলিয়াছেন যে--“পদানি ব্বংস্বমর্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি। 

অথেদানীমর্থা অবগতা! বাক্যার্থং গময়ন্তি [ জৈ. স্থ্‌. ১১৫ ] 
শবরস্বামীর এই বাক্যের অর্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে । 


অভিহিতান্বয়বাদ খণ্ডন 


ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে- _অভিহিতান্বয়বাদিগণের 
উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ প্রদীপ যেমন সঙ্কেত-গ্রহ-নিরপেক্ষই রূপের 
প্রকাশক হইয়! থাকে, আলোক যে রূপের প্রকাশক হয়, রূপ প্রকাশ্য 
আলোক প্রকাশক, এই প্রকাশ্য-প্রকাশকভাবের কোনও ব্যুৎপন্তি- 
গ্রহের অপেক্ষা নাই। আলোক প্রকাশক ও রূপ প্রকাশ্য ইহা যে 
জানে না, তাহার নিকটেও আলোক রূপের প্রকাশক হইয়।৷ থাকে। 
এজন্য ব্যুৎপত্তি-গ্রহ-নিরপেক্ষই রূপের প্রকাশক হইয়া থাকে । কিন্তু 
শব্দ প্রদীপের মত ব্যুৎপত্তি-গ্রহ-নিরপেক্ষ হইয়া অর্থের প্রকাশক হইতে 
পারে না। শব্দ হইতে অর্থের অবগতি হইতে গেলে ব্যুৎপত্তি-গ্রহণের 
অপেক্ষা আছে। অগৃহীত ব্যুৎপত্তিক শব্দ হইতে অর্থের অবগতি হয় 
না। যে অর্থে যে শবের ব্যুৎপন্তি অর্থাৎ সঙ্কেত গৃহীত হয় নাই, 
অগৃহীত-সঙ্কেত পুরুষ সেই শব্দ হইতে সেই অর্থও বুঝিতে পারে না। 
অতএব প্রদীপ ও শব্দ উভয়ই অর্থের প্রকাশক হইলেও প্রদীপ বৃযুৎপত্তি- 
গ্রহ-নিরপেক্ষ ও শব ব্যুৎপত্তিগ্রহ সাপেক্ষ হইয়। অর্থের প্রকাশক হইয়। 
থাকে। অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের ব্যুৎপত্তিগ্রহ বৃদ্ধব্যবহার হইতে 
হইয়া থাকে । এস্থলে গৃহীত ব্যুৎপত্তিক পুরুষকেই “বৃদ্ধ” শব্দদ্বারা 
বল হইয়াছে । বৃদ্ধব্যবহার, বাক্যদ্বারাই হুইয়। থাকে; পদদ্বার 
হয় না। ব্যবহারের জনক বাক্যই হুইতে পারে ; কিন্তু পদ হইতে 
পারে না । বৃদ্ধ বক্তপুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়াই বৃদ্ধ শ্রোতা 
ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। কেবল পদমাত্র শ্রবণ করিয়। শ্রোতা 


চি 
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বাবহার করিতে পারে না। ব্যবহার নিষ্পত্তির জন্তা কেহই পদমাত্র 
প্রয়োগ করে না। অর্ধাস্তরের সহিত সংস্থষ্ট অর্থের বিবক্ষা প্রযুক্তই 
বক্তা বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকে । তদনুসারে শ্রোতাও অর্থীন্তরের 
সহিত সংস্থষ্ট অর্থ ই . বুঝিয়া থাকে । বক্ত! যে শ্রোতৃ-পুরুষকে লক্ষ্য 
করিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন, কেবল সেই পুরুষই যে অর্থাস্তরের সহিত 
সংস্থষ্ট অর্থ বুঝিয়! থাকে তাহা! নহে, কিন্তু বক্তু-পুরুষের নিকট যাহারা! 
থাকে, গৃহীত সঙ্কেত হইলে তাহারা সকলেই এইরূপ অর্থ বুঝিয়া 
থাকে । স্তরাং বক্ত। ব্যবহারের জন্য বাক্য-প্রয়োগ করিয়া থাকেন; 
শ্রোতাও অর্থান্তরের সহিত সংস্ষ্ট অর্থই বাক্য হইতে বুবিয়া থাকে। 
আর ইহাকেই বাক্যার্থে বাক্যের ব্যুৎপত্তি বল! হইয়া থাকে । শ্রোতৃ- 
পুরুষের বাক্যার্থে ই বাক্যের বুৎপত্তি নিরপিত হইয়! থাকে । সংহত 
অর্থের অভিধায়ক পদসমূহকেই বাক্য বল! হয়। বাক্যবিৎ আচার্ধ্য- 
গণ সংহত অর্থের অভিধায়ক পদসমূহকেই বাক্য বলিয়াছেন। যদি 
একটি পদই বাক্যার্থের বৌধক হইত, তবে কখনও এরূপ বল! যাইত 
না যে-পদসমূহ সংহতভাবে একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদক 
হইয়াছে। পদসমূহ মিলিতভাবেই সংহত অর্থের অর্থাৎ নানা 
বিশেষণ বিশিষ্ট একটি অর্থের বোধক হইয়া থাকে । যেমন পাকাদি 
ক্রিয়ার করণ কা্ঠাদি মিলিতভাবে পাকক্রিয়ার জনক হইয়া থাকে । 
একটি পাকক্রিয়ার উৎপাদনে কাষ্ট, ব্ছি, স্থালী প্রভৃতি ব্যাপৃত হইয়া 
থাকে। এইরূপ শিবিকাবাহকগণ মিলিতভাবে শিবিকার উদ্বহন 
করিয়া খাকে। অথবা যেমন তিন খণ্ড প্রস্তর যথাস্থানে বিন্যস্ত 
হইয়া মিলিতভাবে স্থালী ধারণ করিয়া থাকে ; এইরূপ একটি বাক্যের 
ঘটক সমস্ত পদ মিলিতভাবে বাক্যার্থের বোধক হইয়! থাকে । আর 
ইহাকেই অন্বিতাভিধানবাদ বলা হয়। বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদ 
যদি অন্ত অর্থের সহিত অনন্বিত শুদ্ধ পদার্থমাত্রের বোৌধক হইত, 
তবে বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহ হইতে বাক্যার্থের প্রতীতিই হইতে 
পারিত না। পদ পদার্থমাত্র প্রতিপাদনেই পর্যবসিত হুইত; পদ- 
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সমূহ হইতে বাক্যার্থ প্রতীতি হইতে পারিত ন। যদি বলা যায় 
বাক্যের অন্তর্গত এক একটি পদই যদি সমগ্র বাক্যার্থের প্রতিপাদক 
হয়, তবে বাক্যের অন্তর্গত একটি পদ হইতেই সমগ্র বাক্যার্থ 
প্রতীত হইতেছে বলিয়া পদান্তরের উচ্চারণ ব্যর্থ হইয়৷ পড়িবে । 
অভিহিতান্বয়বাদীর এরূপ আপত্তি করাও সঙ্গত নহে। কারণ 
অন্বিতাভিধানবাদী এস্থলে বলেন যে বাক্যের অন্তর্গত 
প্রত্যেকটি পদেরই সমগ্র বাক্যার্থ প্রতিপাদনরূপ ব্যাপার আছে। 
সমগ্র বাক্যার্থ প্রতিপাদন ব্যাপারে বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদই 
নিবিষ্ট রহিয়াছে । বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদ আছে বলিয়াই 
সমগ্র বাক্যার্থপ্রতীতিরপ ফল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । বাক্যের 
অন্তর্গত যে কোনও একটি পদ ন! থাকিলেই সমগ্র বাক্যার্থ প্রতীতিরূপ 
ফল নিস্পন্ন হইতে পারিত না। এইজন্যই বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি 
পদেরই সমগ্র বাক্যার্থ প্রতিপাদন পর্যন্ত ব্যাপার স্বীকার কর! হয়। 
আর তাহাতেই বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদ সমগ্র বাক্যার্থ প্রতি- 
পাদনরূপ ব্যাপারের জনক হইয়া থাকে। ইহাকেই অন্বিতাভিধান- 
বাদিগণ এক একটি পদের “কৃৎস্নকারিত”৮ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । 
প্রদর্শিত কাষ্ঠাদি, শিবিকাবাহক ও প্রস্তরখণ্ড দৃষ্টাস্তদ্বার1 ইহাই প্রকাশ 
কর। হইয়াছে । 

ইহাতে অভিহিতান্বযবাদিগণ বলেন যে-_অন্বিতাভিধানবাদিগণ 
যাহ। বলিয়াছেন, তাহাতে পদ সমুদায়ই সমগ্র বাক্যার্থপ্রতীতির কর্তী 
এবং তাহাদের প্রদশিত দৃষ্টান্ত তিনটিতেও পাকে কাষ্ঠাদি করণসমুদায়, 
শিবিকাবহনে শিবিকাবাহক সমুদরায়, স্থালীধারণে প্রস্তরখণ্ড সমুদরায়ই 


৮ নম্বেবমেকৈকন্ত কৃতৎ্আকারিত্বে সতি একন্মাদেব কৃত্ন্সিন্কধেঃ পদাস্তরো- 
চারণং ব্যর্থমিত্যুক্তম। নৈতৎ পদাস্তরেণ বিনা একম্মাৎ রত্ন্নকারিত্বসম্পত্তয- 
ভাবাৎ, ন তহি একং কৃৎ্মকারি ইতি চেৎ, মৈবং একৈকন্য কৎফ সপর্ধান্ত- 
ব্যাপারপতিতত্বাৎ | ন্তায়মঞ্জরী, পৃঃ ৩৬৬। 
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কর্তা হইয়া থাকে । কিন্তু সমুদ্ায়ের অন্তর্গত প্রত্যেকটি সমুদায়ীব 
কোনও কর্তৃত্ব নাই। বাক্যই সমুদায়। বাক্যের ঘটক পদগুলি 
সমুদবায়ী। সমুদায়ের কতৃত্ব স্বীকার করিয়া সমুদ্রায়ীর কর্তৃত্ধ স্বীকার 
ন! করিলে বাক্য ত নিরবয়বই হইয়া পড়িবে । বাক্যের ঘটক পদের 
কোনও ব্যাপার নাই; কিন্তু পদসমুদ্রায়রূপ বাক্যই বাক্যার্থের 
প্রতিপাদক। স্মুতরাং বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদের সমগ্র বাক্যার্থ 
প্রতিপাদনরূপ ব্যাপার আর রহিল না। আর তাহাতে পদ বাক্যের 
অবয়ব হইল ন! এবং পদার্থও বাক্যার্থের অবয়ব হইল না। সুতরাং 
বাক্য ও বাক্যার্থ উভয়ই নিরবয়ব হইয়া পড়িল । 

এতদুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে--অভিহিতান্বয়বাদি- 
গণের এরূপ বলা অসঙ্গত। পদসজ্ঘাতরূপ বাক্য বাক্যার্থের প্রতি- 
পাদক হইলেও সঙ্ঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের কোনও কার্ধ্য নাই 
এইরূপ বল! যায় না। সর্বত্রই সঙ্ঘাত যেমন কার্যকর হয়, 
সঙ্ঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেকটি বস্তও পৃথক কার্যকর হইয়া থাকে এই- 
রূপই দেখা যায়। প্রদশিত তিনটি দৃষ্টাস্তের প্রতি লক্ষ্য করিলেই 
ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে । শিবিকাবাহক চতুষ্টয় শিবিকা 
বহন করে বলিয়! শিবিকাবাহক চতুষ্টয়ের অন্তর্গত এক একটি শিবিকা- 
বাহক কোনও কার্য করে না এরূপ বলা যায় না। প্রত্যেকটি 
শিবিকাবাহকেরই সমগ্র ফলনিম্পত্তি পর্য্যন্ত ব্যাপার আছে। এইরূপ 
পদসভ্ঘাত সমগ্র বাক্যার্থের প্রতিপাদক হইলেও সঙ্ঘাতের অন্তর্গত 
প্রত্যেকটি পদের সমগ্র বাক্যার্থপ্রতীতি পর্যন্ত ব্যাপার আছে । যদি 
বল। যায়__পদসজ্বাতের কার্য কি? আর পদসজ্ঘাতের অন্তর্গত 
প্রত্যেকটি পদেরই ব। স্ব স্ব কার্য কি? এতহৃত্তরে বক্তব্য এই যে 
পদসজ্ঘাতের কাধ্য বাক্যার্থ-প্রতিপত্তি ও পদসজ্বাতের অস্তর্গত 
প্রত্যেকটি পদের স্থ স্ব কার্য্য, পদার্থ-প্রতিপন্তি। যেমন কাষ্ঠ, স্থালী, 
অগ্নি প্রভৃতি করণসভ্বাতের কাধ্য পাঁকক্রিয়া ও সভ্ঘাতের অন্তর্গত 
প্রত্যেকটি করণের স্ স্ব কার্ধ্য লন, ধারণ ও সম্তাপন প্রভৃতি । 
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ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে- পদার্থ-প্রতিপাদনই 
যদি পদের স্বকীয় কাধ্য হইল, তবে অন্যের সহিত অনন্বিত শুদ্ধ 
অর্থ ই পদার্থ হইল। তবে আব অক্বিতাভিধানবাদ হইল কিরূপে? 
অভিহিতান্বয়বাদীর মতেই পদ শুদ্ধ অর্থের প্রতিপাঁদক হইয়া! থাকে । 
ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে-_প্রদধিত আপত্তি সঙ্গত 
নহে। অন্ত পদার্থের সহিত অনন্বিত শুদ্ধ বস্তু পদার্থ নহে । বাক্যের 
অন্তর্গত পদটি যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহ। পনসজ্ঘাতরূপ বাক্যের কার্য 
প্রতিপাদনেব জম্ই প্রযুক্ত হইয়াছে। শুদ্ধ পদার্থনাত্র প্রতিপাদনের 
জগ্য পদ প্রযুক্ত হয় নাই। বাক্যার্থ প্রতিপাদনের জন্য প্রযুক্ত 
হইলেও প্রত্যেকটি পদেব যে স্বকীয় কোনও কার্ধ্য নাই এনব্ূপ নহে। 
এজন্য আমর। বৈয়াকরণদিগেব মত বাক্যকে নিরবয়ব স্বীকার করি ন|। 
বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের স্বকীয় কার্ধ্য স্বীকার করি। অথচ 
পদগুলি সংহত হইয়। সঙ্ঘাতের কার্যযও করে ইহাঁও স্বীকার করি। 
কেবল সঙ্ঘাতই কার্ধ্য করে ইহ। নহে। সঙ্ঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেকটি 
পদ স্বকীয় কার্যের নিম্পাদক হয় ইহাঁও অন্থুভবসিদ্ধ। যে কোনও 
স্থলে বস্তু সংহতভাবে কার্ধ্য করিয়। থাকে, সর্বত্রই সঙ্ঘাতের অন্তর্গত 
প্রত্যেকটি বস্তু স্বতন্ত্রভাবে স্বকীয় কাধ্য করিয়া থাকে ইহ। দেখিতে 
পাওয়া যায়। যেমন একটি শকটের অনেকগুলি অংশ থাকে; 
প্রত্যেকটি শকট।ংশই পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে কার্ধ্য বিশেষের নিপ্পাদক 
হইয়া থাকে ; অথচ শকটের অন্ত।ংশ নিরপেক্ষ হইয়। কোনও অংশই 
শকটোচিত কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। এইরূপ ইতরপদ- 
নিরপেক্ষ কেবল একটি পদ প্রযুক্তই হয় না প্রযুক্ত হইলেও কোনও 
কার্য করিতে পারে না। পদীস্তরের সহিত মিলিত হইয়াই পদ 
স্বকীয় ব্যাপার প্রদর্শন করিয়া থাকে । এজন্যই পদার্থাস্তরাদ্বিত অর্থের 
প্রতিপাদক হইয়। থাকে । বনু অঙ্গ সম্বিত একটি শকটের প্রত্যেকটি 
অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই অন্বিতাভিধানবাদীর অভিপ্রায় 
সুম্পঃ্ বুঝিতে পারা যাইবে । অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলিয়! থাকেন 


২২. বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


যে পদসমূহ সংহতভাবেই বাক্যার্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। 
মিলিতভাবে অর্থের অভিধায়ক পদসমূহুকেই বাঁক্য বলা হয়_“সংহত্য 
অর্থমভিদধতি পদানি বাক্যম্৮। এইরূপ “একার্থঃ পদদমুহো। বাক্যম্৮-_ 
নানা বিশেষণ বিশিষ্ট একটি অর্থের প্রতিপাঁদক পদসমূহকে বাক্য বলা 
যায়। “একার্থ) পদসমূহো৷ বাক্যম্চ__ইহাই অন্বিতাঁভিধানবাদীর 
সিদ্ধান্ত। এইরূপ একটি বাক্যের অবয়ব পদগুলির পৃথকভাবে 
স্বকীয় কার্য্যবিশেষ উপলব্ধ হয় বলিয়া আমরা বৈয়াকরণগণের মত 
বাকাবয়বের অপলাপ করি না এবং অভিহিতান্বয়বাদী মীমাংসকগণের 
মতও আমরা পদকে শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক বলিয়া স্বীকার করিন]। 
কিন্তু প্রত্যেকটি পদে সমগ্র বাক্যার্থ-প্রতীতি পধ্যস্ত ব্যাপার স্বীকার 
করি। ইহাই অন্বিতাভিধানবাদীর সিদ্ধান্ত । 


অন্থিতাভিধানবাদে প্রদশিত দোষের পরিহার 


অভিহিতান্য়বাদিগণ যে বলিয়াছিলেন-বাক্যের সহিত 
বাক্যার্থের বুৎপত্তি অপেক্ষিত হইলে অভিনব কবি-বিরচিত শ্লোক 
হইতে বাক্যার্থপ্রতীতি হইতে পারিত না। এজন্ত পদের সহিত 
শুদ্ধ পদার্থেরই বুযুৎপত্তি স্বীকার করা উচিত। পদার্থবিং অভিনব 
বাক্য হইতেও বাক্যার্থ অবধারণ করিতে সমর্থ। স্থৃতরাং শুদ্ধ অর্থেই 
পদের ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইয়া থাকে। অভিহিতান্বয়বাদিগণের এরূপ 
আপত্তি অসঙ্গত। কারণ অন্বিতাঁভিধানবাদিগণ যদিও ইতরান্বিত 
অর্থে পদের শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তথাপি তাহার অভিপ্রায় 
এরূপ নহে যে- শুরু গুণাব্িত গোপদার্থ “গো” শবের অর্থ। গে 
শব্দের এরূপ অর্থাবধারণ ব্যভিচারী । *শুর্লো গৌঃ” এইরূপ বাক্য 
প্রয়োগ করিলে যদিও গো-পদ শুক্লগুণান্বিত গোরই বোধক হুইয়! 
থাকে, তথাপি “কৃষ্ণ! গোঃ” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে কখনও 


হ্যায়মঞ্জরীকার প্রদশিত অভিহ্িতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ্ে ২৩ 


গো-পদ শুক্ুগুণান্বিত গোর বোধক হইতে পারে না । সে স্থলে গো- 
পদ কৃষ্ণ-গুণান্বিত গোরই বোধক হইয়া থাকে । আর এরূপও বুাৎপত্তি 
বীকার করা যায় না যে--পদ সর্ববগুণান্বিত অর্থেরই বোবধক হইয়। 
থাকে ; ইহাতে প্রত্যেকটি পদের অর্থ অনন্ত হইয়। যাইবে । অনন্ত 
অর্থের অবধারণ করাই অসম্ভব। এজন্য অন্বিতাভিধানবাদিগণ 
আকাজ্কিত, যোগ্য ও সন্নিহিত অর্থাস্তরান্বিত অর্থে ই পদের ব্যুৎপত্তি 
খীকার করিয়া থাকেন।৯ পদের এতাদ্বশ বুৎপত্তি বৃদ্ধব্যবহারে বাকা 
হইতেই জন্মিয়। থাকে । 
“যদ্‌ যদাকাজিক্ষিতং যোগ্যং সন্নিধানং প্রপগ্ভতে । 
তেন তেনান্বিতঃ স্বার্থ ঃ পদৈরেবাভিবীয়তে |” 

ইহাই অন্বিতাভিধানবাদীর সিদ্ধান্ত । বৃদ্ধব্যবহারে বাক্যই 
পদের এতাদৃশ ব্যুৎপত্তির জনক হইয়া! থাকে । কিন্তু ব্যবহারের জনক 
কোনও বৃদ্ধবাক্য দ্বারাই শুদ্ধ পদার্থে পদের বুযুৎপত্তি গৃহীত হইতে 
পারে না। পদমাত্রদ্বার শুদ্ধ পদার্থের ব্যবহারই অসম্ভব | 
ব্যবহারের জনক বাক্য হুইতেই পদের বৃযুৎপত্তি গৃহীত হইয়া 
থাকে। শুদ্ধ পদার্থের প্রতিপাদক পদদ্বারা কোনও ব্যবহারই 
সম্ভীবিত নহে । 

ইহাতে এরূপ আপত্তি কর! চলে ন। যে-বৃদ্ধব্যবহারে বাক্যদ্বার। 
যে পদের ব্যুৎপন্তি গৃহীত হয়, তাহাতে কোন পদের কতদূর 
পর্য্যন্ত অর্থ ইহা নিরূপিত হয় না। শকটাঙ্গের মত বাক্যেরও 
পদের আবাপ-লউদ্বাপ দ্বারা পদের কার্ধবিশেষ দেখান 
হইয়াছে । পদের কার্ধ্যবিশেষ দেখান হইয়াছে বলিয়াই প্রতি 
বাক্যের বুযৃৎপন্তি গ্রহণের অপেক্ষা নাই অর্থাৎ প্রত্যেক বাক্যের সহিত 


৯ ষৎপুনরভ্ধায়ি প্রতিবাক্যং ব্যুৎপত্তিরপেক্ষশীয়া, অনাথ নবকবিষ্লোকাদ্থ: 
পদ্দার্থবিদা ন প্রতীয়েত ইতি, তদদিদং বুাৃৎ্পত্যনভিজ্ঞ্য চোদ্ায্‌, নহীয়ং 
ব্যুৎপতিঃ গোশবন্ত শুক্লান্ধিতঃ অর্থঃ, সহি বাভিচরতি. কষ্ণান্বিতন্তাপি তদর্থস্য 
দর্শনাৎ্, নাপি সর্ববান্ি তত্দর্থঃ__আনস্ত্যেন ছ্রবগমত্বাৎ, কিন্ত আকাঙিক্ষত- 
ঘোগ্/সপ্নিহিতার্ধাচরক্তোংস্য অর্থ ইতি । ভ্ঞায়মঞ্জরী, পৃঃ ৩৬৭। 
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বাক্যার্থের সঙ্গতিগ্রহের অপেক্ষা হয় না। সন্নিহিত, যোগ্য ও 
আকাঙ্্ষিত অর্থাস্তরের সহিত অধ্িত অর্থের অভিধায়ক পদ হইয়া 
থাকে। পদে এতাদৃশ অভিধায়কত্ব কোনও স্থলে গৃহীত হইলেই 
সর্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য প্রতিবাক্যে বুৎপত্তিগ্রহণের 
অপেক্ষা থাকে না। আর তাহাতে অভিনব কবি-বিরচিত বাক্য 
হইতেও অর্থ-প্রতীতি উপপন্ন হইতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ পদার্থের 
সহিত পদের বুযুৎপত্তিগ্রহ হইতেই পারে না। কারণ শুদ্ধ পদার্থের 
সহিত পদের সঙ্কেতগ্রহের কোনও উপায়ই নাই। আর যে 
অভিহিতাৰয়বাদিগণ বলিয়াছেন ইতর পদার্থান্বিত অর্থ পদবোধ্য 
হইলে পদাস্তরের উচ্চারণ ব্যর্থ হইবে ; পদই যদি বাক্যার্থের বোঁধক 
হয়, তবে পদাস্তর উচ্চারণের আবশ্যকতা কোথায়? এরূপ আপত্তিরও 
আর অবসর রহিল না। সমস্ত পদই পদাস্তরের সঙ্গিধান প্রযুক্তই 
কৃৎস্স বাক্যার্থের বোঁধক হইয়া থাকে । পদান্তরের সন্নগিধান ব্যতীত 
কোনও পদই কৃৎস্ বাক্যার্থের বৌধক হইতে পারে না-_ইহা পূর্বের্বই 
বল! হইয়াছে ।৯০ ইহাতে যদি এরূপ আপত্তি কর! যায় যে-_বাঁক্যের 
অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদই যদি সমগ্র বাক্যার্থের বোধক হইল, তবে 
পদাস্তরের সন্নিধানদ্বার। আর কি লাভ হইবে? পদাস্তরের সন্নিধান 
পদের কোন উপকার করিবে? এরূপ প্রশ্ন করা নিতান্ত অসঙ্গত। 
ইহা কেবল পদ সম্বন্ধে নহে, সমস্ত কারক সন্বন্ধেই এইরূপ প্রশ্ন 
উত্থাপিত হইতে পারে । পাকক্রিয়ার কারক কাষ্ঠ, স্থালী প্রভৃতি 


১* তথাপি ন নজ্ঞায়তে ইয়ান্‌ পদস্যার্থ ইতি শকটাঙ্গবদাবাঁপোদাপাভ্যাং 
তৎকার্ষভেদস্য দশিতত্বাৎ, তদিখং ন প্রতিবাক্যং বুত্পত্তিরপেক্ষ্যতে সন্নিছিত- 
যোগ্যাকাঙিক্ষতার্থোপরক্স্থার্থাভিধেয়ত্বেন হি কচিদ, গ্ৃহীতঃ সম্বদ্ধঃ সবর 
গৃহীতো৷ ভবতি ততশ্চ নবকবিষ্লোকাদপ্যর্থপ্রতিপত্তিরুৎপৎস্যতে, পদপদার্থয্োস্ত 
ন ব্যুৎপতভিরুপায়াভাবাদিত্যুক্তম, ধদপি পদাস্তরোচ্চারণমফলমিতি তদ্বপি 
পরহৃতম, পদাস্তরসঙ্লিধানে ছি সর্বাশি পদানি কৎনকারীণি তবস্তীত্যুক্তত্বাৎ 
স্া।* মণ পৃ ৩৬৭ 
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প্রত্যেকেই পাকক্রিয়ার জনক। প্রত্যেকেই পাকক্রিয়ার জনক হইলেও 
ইতর কারকসমূহের সন্িধান প্রযুক্তই পীকক্রিয়ার জনক হইয়া 
থাকে। কারকান্তরের সম্নিধান না থাকিলে কোনও কারকই পাঁক- 
ক্রিয়ার জনক হইতে পারে না। এজন্য সমস্ত কারক সংহত হইয়া 
ক্রিয়ার জনক হইয়। থাকে স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ বাক্যের 
অন্তর্গত পদগুলিও সংহত হইয়া বাক্যার্থের প্রতিপাদন করিয়। থাকে। 
ইতরাম্বিত অর্থের অভিধানদবারাই প্রত্যেকটি পদ বাক্যার্থ-প্রতীতির জনক 
হইয়! থাকে। ইতরাদ্বিত অর্থের অভিধানদ্বারা পদ বাক্যার্থপ্রতীতিব 
উপকারক হইলেও তাহাতে অভিহিতান্বয় সিদ্ধ হয় নাঁ। কারণ 
অনম্থিত শুদ্ধ অর্থে পদের ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে না । শুদ্ধ 
অর্থে ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে ন! বলিয়াই অভিহিত শুদ্ধ পদার্থ- 
গুলির পরস্পর অন্যয়ও হইতে পারে না। কারণ শুদ্ধ পদার্থের 
অভিধানই অসম্ভব। শুদ্ধ পদার্থে পদের ব্যুৎপন্তিই গৃহীত হইতে 
পারে না। কোনও সাধন নাই বলিয়াই তাহ! হয় না। 

যদি বলা যায় শুদ্ধ পদার্থে পদের ব্যুৎপন্তি গৃহীত হইলে পদ- 
সমূহদ্বারা অভিহিত শুদ্ধ পদার্থগুলি আকাঙ্ষ|, সন্নিধি ও যোগ্যত্ 
সহকারে পরস্পর অন্বয়লাভ করিতে পারিবে । সুতরাং পদছার৷ 
অভিহিত শুদ্ধ পদার্থের অন্বয়ে আকাঙ্ষা, সন্নিধি প্রভৃতি উপায়। 
উপায়াভাব প্রযুক্ত অভিহিত পদার্থের অন্বয় হইতে পারে ন! এরূপ 
বল৷ সঙ্গত নহে। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে শুদ্ধ পদার্থের অন্বয়ে যে 
আকাজ্ষাদিকে উপায় বল! হইয়াছে, তাহাঁদিগের মধ্যে আকাঙক্ষা 
কাহার হইবে ? শব্দের আকাঁজ্ষা ? অথবা অর্থের আকাজ্ষা! ? অথবা 
প্রমাতৃপুরুষের আকাজ্ষা ? শব ও অর্থ অচেতন বলিয়া এই উভয়েরই 
আকাঙক্ষা হইতে পারে না। আকাঙক্ষা। চেতনের ধন্ম । অচেতন শব্দ 
ও অর্থের আকাঙক্ষাই হইতে পারে না। তথাপিযে শব্দ শব্দাস্তর- 
সাকাঙক্ষ, অর্থ অর্থাস্তর-সাঁকাঙক্ষ এরূপ বলা হয়, তাহা! বস্তুতঃ 
প্রমাতারই আকাঙক্ষ! ৷ প্রমাত৷ স্বতন্ত্র ও চেতন; তাহারই আকাঙঙ্ষা 
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হইতে পারে । শব্দ ও অর্থ অচেতন; তাহার কোনও আকাঙক্ষাই নাই। 
তন্ত্র চেতন পুরুষের আকাঙক্ষা আছে।। পুরুষের আকাঙক্ষা পুরুষ্র 
ইচ্ছা মাত্র। ইচ্ছাকেই আকাঙক্ষা বল! হয়। এই পুরুষেচ্ছ। প্রমাণ 
নহে। প্রমাণাধীন বন্তস্থিতি নির্ধারিত হয়। পুরুষেচ্ছা প্রযুক্ত 
বন্তস্থিতি নির্ধীরিত হইতে পারে না। পুরুষেচ্ছ! যদি বস্তৃস্থিতির 
নির্ধীরক হইত, তবে সর্বববন্তুই সর্বত্র নির্ধারিত হইতে পারিত। 
স্বৃতরাং পদার্থের পরস্পর অন্বয়ে পুকষেচ্ছ। উপায় হইতে পারে না'। 
বস্তুতঃ শব্দই প্রমাণ । পুকষেচ্ছা প্রমাণ নহে। শব্দ-প্রমাণের 
পৃষ্ঠভাবী পুরুষাঁকীঙগ্ষ। অর্থের অন্বয়ের কারণ হইয়া থাকে । এজন্য 
আকাডক্ষা। শব্দ-প্রমাণেরই ব্যাপার বলিতে হইবে। ক্রমশঃ অগ্রে 
ধাবমান ইযুর যেমন দীর্ঘ, দীর্ঘতর ব্যাপার হইয়! থাকে, এইরূপ শবের 
ও দীর্ঘ, দীর্ঘতর ব্যাপার স্বীকার করা হয়। শব্দ আকাঙক্ষা প্রযুক্ত ব্বার্থকে 
ইতর পদার্থের সহিত অন্বিত করিয়! পদার্থাস্তরের সহিতও অন্বিত 
করিয়! থাকে । যাবৎ সমগ্র বাক্যার্থ পরিপূর্ণ না হয়, তাবৎ পধ্যস্ত 
শব্দের ব্যাঁপারের উপশান্তি হয় ন।। যেমন লক্ষ্য বিদ্ধ ন। হওয়া 
পধ্যস্ত ইষুর গতির বিচ্ছেদ হয় না । শব্দ-প্রমাণের পৃষ্ঠভাবী হইয়াই 
পুরুষের আকাঁঙক্ষ। দীর্ঘ দীর্ঘতর ইযুব্যাঁপারের মত পদার্থাস্তরের সহিত 
অন্বয় সম্পাদন করিয়। থাকে। কিন্তু শব্দ-প্রমাণ-উপরতব্যাপার 
হইলে কেবলমাত্র পুরুষাকাঙক্ষাযাহা স্বয়ং অপ্রমাণ, তদ্দ্বারা অর্থাস্তরের 
সহিত অন্বয় সিদ্ধ হইতে পারে না।৯৯ এজন্য সমগ্র বাক্যার্থ-প্রতীতির 


১১ নন্থু আকাঙক্ষাসন্গিধিষোগ্যত্বানি অত্যুপায় ইত্যুক্তমত ন যুক্তমুক্ম্‌, 
কস্যোয়মাকাজ্ষা 7? শবস্যার্থসা প্রমাতুর্বা ? শব্দার্থয়োস্তাবদচেতনত্বাৎ 
ন আকাজ্ষাযোগঃ ফলতঃ ইয়ং তত্র তত্র বাচোযুক্তিঃ শব্বঃ শবান্তরমাকাজ্কি 
অর্থোহ্থান্তরমিতি, প্রমাতৃঃ পুনঃ স্বতন্ত্রস্য আকাজ্ষা ন প্রমাণষ, পুরুষেচ্ছয়। 
বস্তস্থিতেরঘটমানত্বাৎ, শব্দাখ্যং প্রমাণং পৃষ্ঠভাবেন তু পুরুষস্যাকাজ্ষ1! ভবন্ধী 
ভবত্যর্থানাং সংসর্গছেতুঃ, ইত্যেবং শবপ্য অয়ম্‌ ইয়ান, ইষোরিব দীর্ঘদীর্ঘে। 
ব্যাপারঃ।॥ উপরতব্যাপারে তু শবে পুরুষাকাঙক্ষামাত্রং ন সন্বন্ধকারণম্‌। 
স্কাৎ মণ, পৃ: ৩৬৭ 
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পর্যবসান, পদরূপ শব্দ প্রমাণের ব্যাপারের অধীন। কিন্ত 
পুরুষেচ্ছাধীন নহে । অভিহিতান্বয়বাদীর মতে বাক্যার্থ-প্রতীতি শান্দ- 
প্রতীতিই নহে। বাক্যার্থ-প্রতীতিতে শবের ব্যাপারই তাহাদের মতে 
নাই। যে প্রতীতি শব্দ-প্রমাণের ব্যাপার নিরপেক্ষ, তাহা শাব- 
প্রতীতিই হইতে পারে না। শুদ্ধ পদার্থমাত্র উপস্থাপনেই তাহার 
শব্দের ব্যাপার ম্বীকার করিয়াছেন। অর্থের পরস্পর অন্বয়বোধ 
তাহাদের মতে পদার্থায়ন্ত ; কিন্ত পদায়ত্ত নহে । যদি তাহারা এরূপ 
বলেন যে-_-পদার্থের অন্বয়বোধেও ব্যবহিতভাবে শব্দ প্রমাণের 
ব্যাপার আছে । অন্বযবোধে অব্যবহিত কারণ পদার্থ হইলেও 
ব্যবহিতভাবে শব্দও কারণ । 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে- শব্দই অব্যবহিতভাবে পদার্থান্যয়বোবে 
কারণ হইতে পারিলে ব্যবহিতভাবে শব্দপ্রমাণকে অন্বয়সেঠধে কারণ 
বলা সঙ্গত নহে। তাহাতে অন্বয়বোধের শাবতই থাকিবে ন|। 
সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে সমস্ত পদই অর্থান্তরান্বিত অর্থেরই অভিধায়ক। 
ইহাতে সংস্থ্টরূপ বাক্যার্থ উপপন্ন হয়। পদ অন্বিত অর্থের বোধক হয় 
বলিয়াই পদার্থের অন্বয় অবগত হওয়। যায়। পদ অনৰ্বিত অর্থের 
বোধক না হইলে অন্বয়বোধের আর অন্য কোনও কারণ সম্ভাবিত 
নহে। পদ যদি অন্বিত অর্থের বোধক ন। হইত, তবে শুদ্ধ অন্বয়ের 
বাক পৃথক্‌ শব্ধ ব্যবহার করিলেও পদার্থের অন্বয়বোধ হইতে পারিত 
না। লোকব্যবহারে কোনও স্থলেই ব্যুৎপন্ন পুরুষের। এরূপ প্রয়োগ 
করেন না যে-_০শুক্লাং গামানয় সংসর্গ2” ৷ তাহার কারণ এই যে পদ 
অধ্বিত পদার্থের উপস্থাপক না হইয়া, অন্বয় স্বতন্্রভাবে উপস্থিত হইলে 
কোনও দিনও পদার্থের অন্বয়বোধ হইতে পারে না। শান্বোবধে এক 
পদার্থে যে অপর পদার্থের সংসর্গ ভাসমান হুইয়! থাকে, সেই সংসর্গের 
বাচক পৃথক্‌ পদ প্রয়োগ করিতে হয় না। সংসর্গ-বাচক পদের পৃথক্‌ 
প্রয়োগ করিলেও তাহাতে পদার্থের অন্বয়-প্রতাঁতি হয় না। 

আর এরপও বল! যায় না যে-_পদার্থের পরস্পর সংসর্গ, যাহ! 
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'শাববোধে ভাসমান হয় তাহ। অপদার্থ ই হুইবে। অর্থাৎ তাহা কোনও 
পদের অর্থ নহে । এরূপ বলাও নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ অপদার্থ 
শা্ধবোধে ভাসমান হইতে পারে ন।। যাহ! কোনও পদের অর্থই 
নহে, তাহ শাব্দবৌধে ভাসমান হইবে কিরপে? আর হইলে 
তাহাকে শাঁবোধ ন৷ বলিয়! আর্থবোধ বল। উচিত। যদি কোনও 
মূর্খ “শুক্লাং গাম আনয় সংসর্গ:” এইরূপ প্রয়োগও করে, তাহ! হইলে 
“ইমানি দশ দাঁড়িমানি বড়পৃপা” ইত্যাদি বাক্যের মত অনন্বিতার্থকই 
হইবে । বিশিষ্টরূপ বাক্যার্থথবোধ হইবে ন।। এজন্য সকলেরই 
অন্বিতাভিধানবাঁদ স্বীকার করা! উচিত। আর যদি পুর্ববপক্ষী এরূপ 
বলেন যে “অঙ্ুল্যগ্রে হস্তিযুথশতমাস্তে” ইত্যাদি বাক্যের ঘটক 
পদগুলি অন্বিতাভিধায়ী বলিয়া এই বাক্য হইতেও অন্বিতার্থবিষয়ক 
বোধ হওয়া উচিত। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে অভিহিতান্বয়বাদী 
পূর্ব্বপক্ষীর মতেই বা! এই বাক্য হইতে অন্বয় বোধ হইল না কেন ?১২ 
অন্গুল্যগ্রাদি বাক্যের ঘটক প্রত্যেক পদ শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক 
বলিয়া অভিহিত শুদ্ধ পদার্থ হইতে অন্বয়বোধ তাহাদেরও ত হওয়া 
উচিত ছিল। ইহাতে যদি অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে উক্ত বাক্যের 
ঘটক পদসমূহ হইতে শুদ্ধ পদার্থগুলি উপস্থিত হইলেও যোগ্যতা নাই 
বলিয়া এক পদার্থে অপর পদার্থের সংসর্গবোধ হইবে না। আকাজ্ক।, 
আসত্তি ও যোগ্যতা এই তিনটি হইতে এক পদার্থে অপর পদার্থের 
সংসর্গবোধ হইয়া থাকে । আকাক্ষাদি তিনটির যে কোনও একটি 
না থাকিলেই সংসর্গ-বোধ হইতে পারে না। প্রকৃত স্থলে আকাঙ্া 
ও আসত্তি থাকিলেও যোগ্যতা নাই বলিয়াই এক পদার্থে অপর 
পদার্থের সংসর্গবৌধ হুইবে না । 

এতছুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে--অন্বিতাভিধানবাদীর মতেও 
যোগ্য, আসন্ন ও সাকাঙক্ষ ইতর পদার্থ সংস্থষ্ট অর্থাভিধায়িত্ই পদের 


১২। অঙ্গুল্যগ্রার্দিবাক্যেয়ু কথং তব সম্ন্বয়ঃ| স্ঞাঃ মঃ, পৃঃ ৩৬৮। 
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স্বীকার করা হয়। পদের অযোগ্য ইতরার্থান্বিত অর্থাভিধায়িত্ব 
স্বীকার করা হয় না। ম্ৃতরাং এ স্থলে যোগ্যত। নাই বলিয়াই 
অন্বয়বোধ হইবে না । এতছুত্তরে অভিহিতান্বয়বাঁদী বলেন যে-_অন্বিত।- 
ভিধানবাদী এরূপ বলিতে পারেন না। কারণ পদের অভিধায়কত্ব 
স্বীকার করিলেই অন্বিতাভিধায়কত্ব স্বীকার করিতে হইবে । পদ যদি 
অন্বিতাভিধায়ক না হয়, তবে পদ অনভিধায়ক হইয়া পড়িবে । 
প্রদশিত বাক্যের পদ অনভিধায়ক বল! যায় না। কেবল যোগ্যতা 
নাই বলিয়া অভিহিত অর্থের পরস্পর অন্বয় হইতে পারে না। ইহ! 
অভিহিতান্বয়বাদীই বলিতে পারেন। অন্বিতাভিধানবাদীর মতে 
প্রদশিত বাক্যের প্রত্যেকটি পদ ইতরান্বিত আর্থেবই বোঁধক। স্ৃতরাং 
অভিহিত পদার্থের অন্থয় হইতে পারিবে ন। একথ! বল! যাঁয় না । যে 
স্থলে পদ অন্বিত অর্থের বোধক নহে, সে স্থলে পদ সর্ধবথ। অর্থের 
অনভিধায়ক ইহাই স্বীকার করিতে হইবে । আমাদের মত 
অন্বিতাভিধানবাদী শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়কত্ব স্বীকার করেন না। 
আর একথ। বলাও অসঙ্গত হইবে যে প্রদশিত বাক্যের ঘটক পদগুলি 
কোনও অর্থেরই অভিধায়ক নহে অর্থাৎ নিরর্থক । উক্ত বাক্যের 
পদগুলির প্রত্যেকটিই সার্থক । কেবল যোগাতা নাই বলিয়াই 
অন্বয়বোধ হয় না। সুতরাং পদের শুদ্বর্থাভিধায়িত্ব স্বীকার না করিলে 
প্রদশিত বাক্যে আর কোনও গত্যন্তর নাই। 

এতছুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে-অভিহিতান্বয়বাদী শব্দ- 
ব্যাপার সুস্প্ই অবধারণ করিতে পারেন নাই। শবের প্রকাশকত্বই 
স্বভাঁবসিদ্ধ ব্যাপার । শব অর্থের অপ্রকাশক এইরূপ হইতেই পারে 
না। শব্দ প্রকাশিত অর্থ কোনও স্থলে যে সদ্রূপ এবং কোনও স্থলে 
যে অসদ্রেপ হইয়া! থাকে, তাহা! শবের স্বভাববশতঃ নহে। কিন্ত 
পৌরুষেয় বাক্যে, প্রণেতৃ-পুরুষের গুণদোষ প্রযুক্তই পৌরুষেয় বাক্য 
কোনও স্থলে সদর্থক এবং কোনও স্থলে অসদর্থক হইয়া থাকে। 
ক্রিয়া, কারক শব্দ ঘটিত উক্ত “অন্থুল্যগ্রে হস্তিযুখশতমাস্তে” বাক্য 


৩০ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


হইতে শব্দ-স্বভাব প্রযুক্ত ক্রিয়ার সহিত কারকের সংসর্গবৃদ্ধি অবশ্যই 
হইবে । তাদৃশ বুদ্ধি যে, কোনও স্থলে অধথার্থ হইয়া থাকে, তাহা! 
বাক্য প্রণেতৃ-পুরুষের অপরাধ প্রযুক্তই হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দ 
স্বভাব প্রযুক্ত নহে। সুতরাং প্রদশিত বাক্যে শবের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ 
হয় না। কিন্ত প্রণেতৃ-পুরুষের বুদ্ধিরই প্রমাদ সিদ্ধ হয়।৯৩ এজন্য 
শব্দ স্বভাবতঃই সর্বত্র প্রমাণ। অন্ুল্যগ্রাদি বাক্যেও আধার, 
আদেয়, ক্রিয়া প্রভৃতির নির্দেশ থাকায় শাব্দ সমন্বয় আছে। বস্ততঃ 
আধারের সহিত আধেয়ের সন্বন্ধাভাব প্রকৃত স্থলে অন্বিতাভিধানবাদী 
9 অভিহিতান্বয়বাদী উভয়পক্ষেই সমান । অযোগ্যত। প্রযুক্ত প্রতীত 
শা্ধ সংসর্গ স্থিত হইতে পাঁরে নাই। যদি প্রদপ্িত বাক্যে শা 
মন্বয়বৌধও ন! হইত, তবে প্রদশিত বাক্যটি ক, চ, ট, ত, পাদি বর্ণ- 
নির্দেশের সমান হইয়া পড়িত। ইহা! কেহই স্বীকার করিতে পারেন 
না যে “অন্কুল্যগ্রে হস্তিযুখশতমাস্তে” এই বাক্যটি ক, চ, ট, ত, পাদি 


১৩ কথং মীমাংসকেনাপি ভবতা৷ হুক্ষর্দশিন]। 
নাদ্যাপি শব্ব্যাপারঃ স্থস্পষ্টমবধারিতঃ ॥ 
প্রকাশকত্বং শব্ধম্ত ব্যাপারো হি নিসর্গতঃ। 
পুংসস্ত গুণদৌষাভ]াং তন্মিন্‌ সদসদর্থ তা ॥ 
ক্রিয়াকারকসংসর্গবুদ্ধিরন্যাপি শব্ষজা | 
তাদৃষ্তেবাযথার্থাতু নরবুদ্ধিগ্রমাদতঃ ॥ 
তদুক্তম্‌ _ প্রমাপাস্তরদর্শনমন্ত্র বাধ্যতে। ন্যাঃ মঃ, পৃঃ ৩৬৮। 
জয়ন্ত ভট্ট “তদুক্তং* বলিয়া! যে কথাটি বলিয়াছেন, ইহা প্রভাকরের উক্তি। 
বুহতী গ্রন্থে ২৬ পৃষ্ঠায় এই উক্তিটি আছে। ইহার ব্যাখ্যাতে শালিকনাথ 
বলিয়াছেন ষে ““অনুল্যগ্রে হন্তিযুখশতম্‌” এই বাক্যের অর্থ বাধিত হয় নাই; 
কিন্তু গ্রমাণাস্তরদর্শনই বাধিত হইয়াছে । অন্ুমানদ্বার। নিশ্চিত প্রমাপাস্তর- 
দর্শনই বাধিত ? কিন্তু বাহ বন্ত হস্তিযুখশত বাধিত নহে। বাহ্‌ বস্ততে উক্ত 
বাক্যের ব্যাপারই'নাই। যে বিষয়ে ষে প্রমাণ প্রবৃত্ত হয়, সেই বিষয়ে সেই 
প্রমাণের বাঁধও হইতে পারে। প্র্ঘশিত বাক্যটি বাহ্‌ বিষয়ে গ্রবৃত্তই হয় নাই। 
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বর্ণ নির্দেশের সমান। আর এজন্য “দশ দাড়িমাদি” অপার্থক বাক্যেও 
শা অন্বিতাভিধান বিরুদ্ধ নহে। বাঁধক প্রত্যয় আর্থ অন্বয়েরই 
বাধক ; কিন্তু শাব্খ অন্বয়ের বাধক নহে। বাক্য প্রতিপাদ্য অর্থ, যে 
স্থলে প্রমাঁণাস্তরগম্য হইয়া থাকে, সে স্থলে প্রমাণাস্তরজঙ্া দৃষ্টিই 
বাধিত হয়। শাব্ধ সংসর্গবুদ্ধি বাধিত হয় ন।।১৪ স্থৃতবাং অন্বিতা- 
ভিধানবাদ স্বীকার করায় বাক্যার্থজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়! 
অভিহিতান্বয়বাদ কখনও স্বীকার্ধ্য নহে। শুদ্ধ পদে পদার্থের 
ব্যুৎপত্তিই গৃহীত হইতে পারে ন।।১৫ 


অন্বিতাভিধানবাদ খণ্ডন 


অভিহিতান্বয়বাদিগণ অন্বিতাতিধানবাদীব এই প্রদশিত যুক্তি 
স্বীকার করেন না। তবে অন্বিতাভিধানবাদিগণ যে বলিয়াছেন 
বৃদ্ধব্যবহারাঁধীন পদের ব্যুৎপত্তিগ্রহ হইয়া থাকে, ইহা! সত্যই বটে। 
আরও যে বলিয়াছেন বাক্যাধীনই ব্যবহাব হইয়া! থাকে, ইহাঁও সত্যই 
বটে। অন্বিতাভিধানবাদিগণ আবও যে বলিয়াছেন শিবিকাবাহক- 
গণের মত বাক্যের ঘটক পদগুলি মিলিত হইয়। বাক্যার্থের প্রতিপাদন 
করে, ইহাও সত্যই বটে। কিন্ত বাক্যের ঘটক পদের ব্যুৎপ্তি 
কোথায় গৃহীত হয় ইহাই বিচার্ধ্য বিষয় । বাক্যের ঘটক প্রতোকটি 
পদের ব্যৎপত্তি কি অর্থসঙঘাতরূপ বাক্যার্থে হয় ? অথবা শুদ্ধ 


১৪ ত্রাঙ্ুল্যগ্রধাকোহপি শাকোহন্তযেব সমম্বয়ঃ। আধারাধেয়ক্রিয়া- 
নির্দেশল্তাত্র গ্রতীয়মানত্বাৎ। ***য্দি তু শাঝোইনম্বয়ো৷ ভবেৎ কচটতপাদিবর্ণ- 
নির্দেশমান্রমিদং ত্যাৎ দশদাড়িমাদিপ্রবাদবত্রাপি অন্বিতাভিধানং ন বিরুদ্ধং 
বাধকন্তবন্য বিষয় এব ন শব্ধসংসর্গবিষয় ইত জম, ন্যাঃ মঃ। পৃঃ ৩৬৯ 

১৫  ইত্যন্বিতাভিধানেন বাক্যার্থজানসভবাৎ। 

বাৎপত্তিরহিতঃ প্রাজৈঃ প্রহেয়োইভিহিতান্বরঃ | ন্তাঃ মঃ। পৃঃ ৩৬৯ 


৩২ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


পদার্থে হয় ?১৬ এই ছুইটি পক্ষের প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিলে প্রত্যেক 
বাক্যের অর্থ বিভিন্নরূপ বলিয়া! বাক্যার্থে পদের ব্যুৎপন্তিগ্রহ হইতে 
গেলে, প্রতি বাক্যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যুৎপন্তিগ্রহ অপেক্ষিত হইয়া পড়িবে । 
আর তাহাতে অভিনব বাক্য শ্রবণ করিলে বাক্যার্থবোধ হইতে 
পারিবে না। প্রতি বাক্যভেদে বুযুৎপত্তি ভিন্ন হইলে বহু প্রমাদের 
সম্ভীবন।। এজন্য দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে অর্থাৎ শুদ্ধ পদার্থ 
পর্যন্তই পদের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিলে এই পদের এইটুকু অর্থ ইহ৷ 
নির্ধীরিত হইতে পারে । বাক্যার্থ পদের অর্থ হইলে এরূপ নিপ্ধারণ 
হইতে পারে না। স্ৃতর্যং পদব্যাপার নিদ্ধীরণ করিতে গেলে শুদ্ধ 
পদার্থ প্রতিপাদনেই পদের ব্যাপার ইহাই স্বীকার করিতে হইবে । 
অন্বিতাভিধানবাদিগণ ভঙ্গ্যন্তরে ইহ! স্বীকারও করিয়াছেন। তাহার! 
যে শকটাবয়ৰ দৃষ্বাস্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার! পদব্যাপারের 
নির্ধারণও স্বীকার করিয়াছেন । তাহার! যদি পদ-ব্যাপার নিপ্ধারণ 
স্বীকার না করেন, এই পদের এতটুকু অর্থ ইহা! যদি স্বীকার না করেন, 
তবে পদ নিয়ত পদার্থের বোধক হইতে পারে না বলিয়। “গাম আনয়” 
এইরূপ বিবঙ্ষাবান্‌ পুরুষ গে। পদের স্থানে অশ্ব-পদেরও উপাদান 
করিতে পারেন।১৭ বাক্য যে ব্যাক্যার্থ প্রতিপাদন করে, তাহা 
পদার্থ নিরপেক্ষ হইয়া! করিতে পারে না। বৈয়াকরণগণ পদার্থ- 
নিরপেক্ষ বাক্যার্থপ্রতীতি স্বীকার করিলেও অন্বিতাভিধানবাদী 
মীমাংসক তাহা কখনও স্বীকার করেন না। সুতরাং আনয়ন, 
অপসারণাদি পদের আবাপ উদ্বাপ পর্য্যালোচনাদ্বারা গো-পদের 


১৬ যছুজং বুদ্ধব্যবহারাদ, বুযুৎ্পত্ভিরিতি তৎ সত্যম, বাক্যেন ব্যবহারঃ 
ইত্যেতপি সত্যম.॥ শিবিকাবাহকনরবৎ সর্ধাণি পদানি কার্যে সংহত্য 
ব্যাপ্রিয়ন্তে ইত্যেতদপি সত্যমেব, ব্যুৎপত্ভিশ্চিস্্যতাম, কিমেকঘনাকারসজ্ঘাত- 
কার্ধ্য নিষ্টেব কিংব। পদার্থপধ্যন্তেতি। ন্যাঃ মঃঃ পৃঃ ৩৬৯। 

১৭ **'ইতরথা হি পদার্থনিয়মানপেক্ষণে গামানয়েতি বিবক্ষাবানশ্বপদমপি 


নিমিভতয়োদাদদীত-_ভাঃ মঃ, পৃঃ ৩৬৯ 


ম্যায়মঞ্জরীকার প্রদশিত অভিহ্িতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ ৩৩ 


যতটুকু অর্থ নির্ধারিত হইয়াছে, ততটুকু অর্থই পদসজ্ঘাতের কার্ধ্য 
বাক্যার্থেও ব্যাপ্রিয়মাণ হইয়া থাকে। সঙ্ঘাত কার্যে ব্যাপ্রিয়মাণ 
হইলেও গো-পদের ততটুকু অর্থ ই থাকে অর্থাৎ শুদ্ধ গো-বস্তই গো- 
পদের অর্থ হইয়। থাকে । কিন্তু ইতরান্বিত গো-বন্ত গো-পদের অর্থ 
হয় না। অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলিয়াছেন শুদ্ধ বস্তু পদের অর্থ 
হইতে পারে না। কিন্তু আকাভতিক্ষত, যোগ্য, সন্নিহিত পদার্ধান্বিত 
অর্থই পদের অর্থ হইয়া থাকে (ইহা! পূর্বে বিস্তৃতভাবে বল। হইয়াছে), 
স্থতরাং শুদ্ধ বস্ত পদের অর্থ হইতে পারে না । 

এতছুত্তরে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে পদ একাকী প্রযুক্ত হয় 
না। পদাস্তরের সহিত সংহতভাবে পদ সর্ববদ1 বাকার্থ প্রতিপাদনে 
ব্যাপ্পিয়মাণ হইয়। থাকে বলিয়া পদের সর্ববদ1 সংহতব্যাপার দর্শনজন্য 
অন্বিতাভিধানবাদীর ইহ! ভ্রম হইয়াছে যে পদমাত্রই অন্বিতার্থের 
অভিধায়ক। কিন্তু বস্কতঃ পদ অন্বিত অর্থের অভিধায়ক নহে। 
শুদ্ধ অর্থেরই অভিধায়ক । পদের ততখানি অর্থ ই স্বীকার করা হইবে, 
যতখানি অর্থে পদের অভিধাত্রী শক্তি আছে । কতখানি অর্থে পদ্বে 
অভিধাত্রী শক্তি আছে এবং কোন্‌ অংশে পদের অভিধাত্রী শক্তি 
নাই ইহ। নিরূপণ করিতে হইলে সর্বপ্রথমে ইহাই দেখা আবশ্যক 
যে-__যে কোনও একটি পদ আকাজিক্ষত, যোগ্য ও সন্নিহিত পদ- 
সমুহের সহিত মিলিত হইয়াও যে অর্থভাগকে কখনও পরিত্যাগ করে 
না, তাহাতেই সেই পদের অভিধাত্রী শক্তি বুঝিতে হইবে । গো-পদ 
আকাজি্ষিত, যোগ্য ও সঙ্পিহিত পদসমূহের সহিত মিলিত হইয়াও 
গো জাতি অথবা গোত্ব জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে না। 
এজন্য গোত্ব জাতিতে বা গোত্ব জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে গো-পদের 
অভিধাত্রী শক্তি আছে ইহা! গো-পদের অন্বয় ও ব্যতিরেক হইতে 
নিরূপিত হইয়। থার্কে১৮ । মীমাংসকগণ সকলেই জাতিতে অভিধাত্রী 


১৮***অর্থঃ তাবানসা যাবত্যভিধাত্রী শক্তি কিয়তি চ তস্যাভিধাত্রী শক্তি: 
যাবস্তমর্থমন্টোনামাকাজ্িতৈশ্চ যোগ্যশ্চ সঙ্লিহিতৈশ্চ সংযুজ্মানং ন 
মু্চতি, কিয়স্তং চ ন 
ও 





৩৪ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


শক্তি স্বীকার করেন। জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে নৈয়ায়িকগণ অভিধাত্রী 
শক্তি স্বীকার করেন । মীমাংসক ও নৈয়ায়িকের অভিপ্রায় অনুসারে 
অভিধাত্রী শক্তির অভিধেয় বৈকল্পিক ভাবে দেখান হুইয়াছে। 

প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট বলেন বাক্যার্থ প্রতিপাদনের জন্যই 
পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । অন্থিত পদার্থই বাক্যার্থ। জাতিবিশিষ্ট 
ব্যক্তিই পদার্থ । জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে পদের অভিধাত্রৰী শক্তি 
আছে। অন্বয়াংশে পদের অভিধাত্রী শক্তি নাই। অথচ পদা- 
রথের অহ্বয়-প্রতিপাদনই বাক্যের প্রধান কাধ্য । বাক্যের অন্তর্গত 
পদগুলিও বাক্যার্থ প্রতিপাদনরপ প্রধান কার্ধযের জন্যই প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে । পদার্থ-প্রতিপাদন পদের প্রধান কাধ্য নহে। কিন্তু তাহ। 
অবান্তর কাধ্য । পদ অভিধাত্রী শক্তিদ্বার এই অবান্তর কার্ষ্য পদার্থ- 
প্রতিপাদনই করিয়া থাকে । কিন্তু পদ অভিধাত্রী শক্তিদ্বার প্রধান 
কার্ধ্য অন্বয়-প্রতিপাদন করিতে পারে না । কিন্তু তাৎপর্য্য শক্তি নামক 
একটি তৃতীয় বৃত্তি দ্বার! অন্বয়ের প্রতিপাদন করিয়া থাকে এজস্ঠ তাৎ- 
পর্য্য শক্তিদ্বার। অন্বয়-প্রতিপাদনের জন্য পদের তাৎপধ্য শক্তি আবশ্যক | 
তাৎপর্য্যশক্তি অভিধাত্রী শক্তি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। অন্বিতাভিধান- 
বাদী অভিধাত্রী শক্তি হইতে ভিন্ন তাৎপর্য্যশক্তি বুঝিতে ন। পারিয়। 
অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিয়াছেন১৯ । শুদ্ধ অর্থে অভিধাত্রী শক্তি 
৪ অন্বয়াংশে তাৎপর্যাশক্তি স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু অন্বিত অর্থ 
প্রতিপাঁদন অভিধাত্রী শক্তিদ্বার হইতে পাঁরে না। অন্িতাভিধানবাদী 
যে কাধ্য একটি শক্তিদ্বার নির্বাহ করিতে চাহেন, প্রাচীন নৈয়ায়িক 
জয়ন্ত ভট্ট, সেই কার্য ছুইটি শক্তিদ্বারা নির্বাহ করিতে বলেন। 
প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট তাংপর্যশক্তি নামক পদের আর একটি 

নুঞ্চতি গোত্বমাত্রং তঘন্মাঞ্জং বেত্যতস্তাবত্যেবাভিধাত্রী শ্তি রম্বয়ব্যতিরেকা- 
ভযামসা নিধর্ষিতে-ন্যা* মণ পু ৩৬৯ 

১৯ "প্রধানকার্ধে ভাৎপর্ষশক্িরস্য ব্যাপ্রিয়তে নাভিধাজী, তাং চ 
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বৃত্তি স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ শক্তি ও লক্ষণা নামক হুইটি 
পদবৃত্তি ত স্বীকাঁরই করেন; আবার পদার্থের অন্বয় বোধের জঙ্যয 
তাৎপধ্যশক্তি নামক আর একটি তৃতীয় বৃত্তি স্বীকার করেন। এই 
কথাই কাব্যপ্রকাশকার নৈয়ায়িক ও ভট্টগণের অভিমত বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন-_-“তাৎপর্ধ্যার্থোহপি কেধুচিৎ৮”। বাচা, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ 
ব্যতীত “তাৎপধ্যার্থ” চতুর্থার্থ । পদ প্রতিপাগ্ভ অর্থের পরস্পর 
অন্বয়ই এই চতুর্থ অর্থ। কিন্তু কাব্যপ্রকাশকার পদের তাৎপধ্যাখ্য 
একটি তৃতীয় বৃত্তি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। এই তাৎপর্যা- 
শক্তি নামক একটি পৃথকৃ পদবৃত্তি কাব্যপ্রকাশকারের সম্মতও নহে। 
তাঁৎপর্যাশক্তি কাব্যপ্রকাশকারের সম্মত হইলে তিনি তাৎপর্য্যার্থকে 
অপদার্থ বলিতেন না। কাব্যপ্রকাশকার বলিয়াছেন--“তাৎপর্ধয1- 
খোহপদার্থোহপি বাক্যার্থ;: সমুল্লসতি ইত্যভিহিতাহ্বয়বাদিনাং মতম্‌” 
( কাব্যপ্রকাশ ২৪ পুঃ পুণা আনন্দা শ্রম মুদ্রিত ।) কিন্তু সাহিত্যদর্পণকার 
“বিরতাম্বভিধাগ্যান্্” এই কারিকাঁর ব্যাখ্যাতে স্পষ্টভাবে অভিবা, 
লক্ষণ! ও তাৎপর্য্যাখা বৃত্তি _ এই তিনটি বৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
সাহিত্যদর্পণকারের মতে বাক্যার্থগ পদার্থই হইবে । কারণ তাহ। 
পদের তাৎপর্্যবৃত্তি-গম্য ৷ লক্ষ্যার্থ যেমন পদার্থ, এইরূপ তাৎপর্ধ্যার্থও 
পদীর্থই হইবে । কিন্তু কাব্যপ্রকাশকার স্পষ্টভাবে তাৎপর্ধ্যার্থকে 
অপদার্থ বলিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে জয়ন্ত ভট্ট তাৎপর্য্য শক্তি বলিয়! 
স্পষ্টভীবে একটি তৃতীয় শক্তির নির্দেশ করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকার 
জয়ন্ত ভট্রের সিদ্ধাস্তের অনুসরণ" করিয়াছেন । কিন্তু কাব্যপ্রকাশের 
সিদ্ধান্ত সাহিত্যদর্পণকার কর্তৃক অনুস্যত হয় নাই। 
অভিহিতান্বয়বাদিগণ তাৎপর্য শক্তি বলিয়া পদের অন্ত কোনও 
শক্তি ব্বীকার করেন না! । জয়ন্ত ভট্ট হ্তায়মত সমর্থন প্রস্তাবে পদের 
তীৎপর্য্য শক্তি স্বীকার করেন-_ইহ! স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, 
ইহ আমরা পরে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিব। তাৎপর্ধ্যটাকাকার 
প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ তাঁৎপর্ধ্য-শক্তি নামক পদের তৃতীয় শক্তি 
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স্বীকার করেন নাই। নব্য নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করেন নাই। কেবল 
প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভটটই স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতে বাক্যার্থ 
পদার্থ হইয়া পড়িবে ; অপদার্থ হইবে না। জয়ন্ত ভট্ট ভিন্ন প্রাচীন 
ও নব্য নৈয়ায়িক এবং কাব্যপ্রকাশকার সমকণ্ে বাক্যার্থকে অপদার্থ 
বলিয়াছেন । অন্বিতাভিধানবাদিগণ বাক্যার্থকেও পদার্থই বলিয়া 
থাকেন। দুইটি পদার্থের পরস্পর অন্বয়ই বাক্যার্থ। এই অন্বয়াংশও 
পদের অভিধাবৃত্তি-লভ্য ইহাই অন্বিতাভিধানবাদীর কথা । জয়ন্ত ভট্টও 
প্রকারাস্তরে অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পদার্থের 
অন্বয়াংশ পদের অভিধাবৃত্তি-লভ্য না হইলেও পদের তাৎপধ্য-শক্তি 
লভ্য ইহাই জয়ন্ত ভট্রের মত। ইহাতে মনে হয়-_“অপদার্থ 
শাকবোধে ভাসমান হইতে পারে ন।” অন্বিতাভিধানবাদিগণের এই 
সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাবশত:ই জয়ন্ত ভট্ট তাৎপর্ধয-শক্তি নামক একটি 
তৃতীয় শক্তি স্বীকার করিয়াছেন । অন্বয়াংশ অভিধাশক্তি বোধ্য নহে, 
কিন্ত তাৎপর্য্য-শক্তি বোধ্য এইরূপ বলিয়া অন্বিতাভিধানবাদ হইতে 
নিজের সিদ্ধান্তের বৈলক্ষণ্য রক্ষা করিবার জন্য জয়ন্ত ভট্ট চেষ্টা 
করিয়াছেন। পরবস্তিকালে সাহিত্যদর্পণের মত ছুই একখানি গ্রন্থ 
ভিন্ন অভিহিতান্বয়বাঁদী ভট্ট মতান্ুসারী আচাধ্যগণ ও প্রাচীন-নব্য 
নৈয়ায়িকগণ কেহই পদের তাৎপর্য্য-শক্তি স্বীকার করেন নাই। অবশ্য 
তাৎপর্য্যার্থ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাৎপর্্যার্থ ই বাক্যার্থ। 
কিন্তু তজ্জন্ত পদের তাৎপর্য্য-শক্তি নামক তৃতীয় শক্তি সিদ্ধ হয় ন। 
এজন্য কাব্যপ্রকাশকারও তাৎপর্্যার্থকে অপদার্থই বলিয়াছেন। 
পদের তাৎপর্ধ্য-শক্তি স্বীকার করিলে তাৎপর্য্যার্থ আর অপদার্থ হইত 
না। যাহ! হউক, এস্থলে আমর! জয়ন্ত ভট্টেরই অভিপ্রায় প্রদর্শন 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পরে ইহার সমীক্ষা প্রদশিত হইবে । 

জয়ন্ত ভট্ট বলেন-_অভিধাত্রী শক্তি :হইতে ভিন্ন তাৎপর্ধ্য-শক্তি 
অবধারণ করিতে ন। পারিয়াই প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণ 
অন্বিতাভিধানবাদের অবতারণ! করিয়াছেন । তাৎপর্য্যার্থ বাক্য ভেদে 
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'ভিন্ন হইলেও পদের অভিধেয় অর্থ সর্ধস্রই একরূপ। অন্বিত অর্থকে 
অভিধেয় বলিলে অভিধেয় অর্থের নিয়ত অবধারণ সম্ভাবিত নহে । এই 
জন্য অন্বিতাভিধানবাদিগণের মতে পদার্থের অবধারণ হইতে পারে 
না। আর পদাস্তরের উচ্চারণও বিফল হয় ইতাদি দোষ 
অন্বিতাভিধানবাদে স্থৃস্পষ্ট ।২০ অন্বিতাভিধানবাদে আরও স্ম্পষ্ট দোষ 
এই যে--ইতরান্বিত গে।-বন্ত গে।-পদের অর্থ হঈলে ইতরার্থের সহিত 
সংস্থষ্ট গে।-পদার্থ যদি গে।-পদ দ্বারা অভিহিত হয়, তবে ইতর 
অর্থটিও গো-পদ দ্বারা অভিহিত হইতে হইবে । যদি ইতর অর্থটি 
গো-পদ দ্বারা অভিহিত না হয়, তবে কাহার সহিত গো-পদার্থের অন্বয় 
গে।-পদ প্রতিপাদন করিবে ? ইতরার্থ ও গো।-পদার্থ এই ছুইটি সন্ধন্ধী 
বস্তু; এই উভয় সন্বন্ধীর সম্বন্ধই অন্বয়। সম্বন্ধী দ্বয় না জানিলে সন্থন্ধ 
জান যাইতে পারে না। অথচ এস্থলে কতদূর বিরুদ্ধ কথা 
অন্বিতাভিধানবাঁদী বলিতেছেন যাহার সহিত সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ 
বস্তুটি পদদ্বারা জান। গেল ন।, অথচ সম্বন্ধ পদাভিধেয় হইল! ইতর 
অর্থ টি কি, তাহ! গো-পদ অভিধান করে না; কিন্তু ইতরার্থের অন্বয় 
গো-পদ অভিধান করে । সমন্বন্ধীর অনভিধায়ক গো-পদ, সন্বন্ধীর সম্বন্ধের 
অভিধায়ক হয় ইহ। বিরুদ্ধ কথ।। আর যদি সন্বন্ধের সম্বন্ধী ইতর 
অর্থেরও গো-পদই অভিধান করে, তবে আর গো-পদ ব্যতিরিক্ত অন্য 
পদের আবশ্যকতা! থাকে না । এক গে।-পদই সমস্ত অর্থের অভিধায়ক 
হইতে পারিবে ।২৯ এজন্য শুদ্ধ পদার্থে অভিধাত্রী শক্তি এবং অন্বয়াংশে 
তাৎপর্য্য শক্তি স্বীকার করা উচিত । অন্বিতাঁভিধানবাদ কোনও মতেই 
সঙ্গত নহে। 


২*.*.পদার্থনিয়মানবধারণং পদাস্তরোচ্চারণ“বৈফলামিত্যাদিদোষানপায়াৎ 
“* ম্যাণৎ মণ ৩৬৯ 

২১"'যষেনন্থিতমর্থমভদধাতি গোশববঃ'একমেব গোপদং সর্বার্থং ভবেৎ 
"” ম্যা" ম" পৃ ৩৬৯-৭৬ 
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এইরূপ অভিহিতাপ্য়বাদও সঙ্গত নহে । বাক্যের ঘটক পদগুলি 
পরস্পর অসংস্থষ্ট শুদ্ধ পদার্থমাত্র উপস্থাপন করিয়া বিরত ব্যাপার 
হইয়া থাকে । লৌহ শলাকাকল্প শুদ্ধ পদার্থগুলি অসংস্থ্ভাবে পদদ্বারা 
উপস্থাপিত হইলে তাহাদের পরস্পর অন্বয় হইবার কোনও সম্ভাবন৷ 
নাই, যদি পদার্থের পবষ্পর অন্বয়ে পদের ব্যাপার স্বীকার না করা 
যায়। সুতরাং অভিহিতান্বয়বাদীর মতেও পদসমূহ হইতে শুদ্ধ 
পদার্থগুলি উপস্থাপিত হইলেও উপস্থিত পদার্থের পরবত্তিকালে 
অন্বয়বোধ সম্ভাবিত নহে বলিয়া! অভিহিতান্বয়বাদও অসঙ্গত। এইরূপে 
অন্বিতাভিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদ উভয়ই অসঙ্গত। নৈয়ায়িকগণ 
তাৎপর্যশক্তি স্বীকার করেন বলিয়! তাহাদের মতে অন্বয়বোধ হইতে 
কোনও বাধা নাই । এজন্য প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট অভিহিতান্বয়বাদ 
ও অধ্বিতাভিধানবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাৎপর্ধ্য শক্তি স্বীকার পূর্বক 
বাক্যার্থ-প্রতীতির উপপাদন করিয়াছেন। “মতদ্বয়মপীদং তু নাম্মভ্যে! 
রোচতেতরাম্‌। কুতোহন্বিতাভিধানং বা”২২ | 

জয়ন্ত ভট্ট প্রদশিতরূপ অন্বিতাভিধান ও অভিহিতান্বয়বাদ প্রদর্শন 
করিয়া আবার অ্বীয়মানাভিধান ও অভিধীয়মানান্বয় নামক ছুইটি 
বাদের উত্থাপন করিয়াছেন। অন্বিতাভিধান স্বীকার ন। করিয়৷ 
অস্বীয়মানাভিধান বল। হইয়াছে ও অভিহিতান্বয় স্বীকার না করিয়া 
অভিধীয়মানান্বয় স্বীকার করা হইয়াছে । অস্বিতাভিধান ও অভিহিতান্বয় 
ছুইটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ সিদ্ধান্ত হইলেও এ ছুইটি সিদ্ধান্তের একীকরণপূর্ববক 
এই একটি তৃতীয় প্রকার প্রদশিত হইয়াছে। এই তৃতীয় পক্ষটি অনুভব 
বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । অভিধানক্রিয়া ও অন্বয়ক্রিয়। 
এই ছ্ুইটি পৃথক্‌ ক্রিয়া বাক্যার্থবোধে অনুভূত হয় না। অভিধানক্রিয়। 
শবস্থিত ও অনয়ক্রিয়। বাচ্য অর্থস্থিত। এজন্য এপক্ষটি অতি স্থুল 


২২.ন্যা* ম* পৃ ৩৭৭ 
মতছয়মপীদং তু নাম্মভ্যং রোচতেতরাম, | 
কুতোহাম্বতাভিধানং বা কুতোবাভিহিতান্বয়ঃ 


ম্যারমঞ্জরীকার প্রদণিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ ৩৯ 


বলিয়! জয়ন্ত ভট্টরও বলিয়াছেন যে--এই তৃতীয় পক্ষবাদীর উক্তির 
ক্েচিত্র্য থাকিলেও বস্তর কোনও বৈচিত্রা নাই এবং পূর্বে্াক্ত পক্ষদ্ধয়ে 
যে সমস্ত দোষ ছিল, এপক্ষেও তাহা হইবে ।২ ৩ 
জয়ন্ত ভট্ট আর একটি পক্ষ উথাপন করিয়া বলিয়াছেন যে 
সামান্তরূপে অন্বিতাভিধান ও বিশেষরূপে অভিহ্িিতান্ধয় স্বীকার করা 
হয়। গো-শব্ সামান্তরূপে গুণ-ক্রিয়াদি অর্ধান্তরান্বিত অর্থের 
অভিধায়ক হইয়। থাকে । . আর তাহাতে অন্বিতাঁভিধান স্বীকার করা 
হয় এবং শুক্লাদি গুণ বিশেষের সহিত অথবা! গমনাদি ক্রিয়াবিশেষের 
সহিত অন্বয়বোধ “শুরে। গচ্ছতি” ইত্যাদি পদান্তর-সানিধ্য প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে । এজন্য বিশেষভাবে অভিহিতান্বয়ই হুইয়। থাকে । পদ 
সামান্র্ধপে বাক্যার্থের বোধক হয়। অন্বয়ের সম্বন্ধী পদার্ধান্তর বিশেষ- 
রূপে প্রতীত হয় না।২ পদান্তরের সান্নিধ্য প্রযুক্ত বাক্যার্থবোধ, অন্বয় 
প্রতিযোগী পদার্থের বিশেষ প্রতিভাস প্রযুক্ত বিশেষরূপে হইয়া থাকে । 
আর ইহাকেই বিশেষতঃ অভিহিতান্বয় বল। হয়। এই পক্ষটি কাব্য- 
প্রকাশের পঞ্চমউল্লাসে কথঞ্চিৎ স্থচিত হইয়াছে । পঞ্চমউল্লাসে বল৷ 
চুইয়াছে যে__অন্বিতাভিধানবাদীর মতেও পদ পদার্থান্তর মাত্রের 
সহিত অন্বিত রূপেই স্বার্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে। যে পদার্থের 
সহিত অস্বিত, সে পদার্থ টি বিশেষরূপে ভাসমান হইতে পারে ন। 
এজন্য সামান্তরূপেই অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিতে হইবে। 
অন্বিত বিশেষ-ম্বরূপ অন্বিতাভিধানবাদীর মতেও অবাচ্যই বটে। 
অন্বিত বিশেষ-ন্বরূপই বাক্যার্থ। জয়ন্ত ভট্রও এপক্ষটির খণ্ডন 
অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন যে--্অন্বিতাঁভিখানবাদীর মতে প্রদশিত 
দোষগুলি, সামান্যতঃ অন্বিতাভিধান স্বীকার করিলেও হইবে এবং 
অভিহিতান্যয়বাদে প্রদশিত দোষ বিশেষতঃ অভিহিতান্বয় স্বীকার 
২৩ অন্য! তু বাচোতৃক্তিঃ কৈশ্চিৎকৃতা অন্বীয্ম'নাভিধানমভিধীয়মানান্বয়শ্চেতি 
সাংপি ন হাদয়ঙ্গষা--...ন চাত্রাপি নিবর্তন্তে দোষাঃ পক্ষন্থয়স্পৃশঃ”-_ 
নযাৎ মণ পৃ৩৭ 


৪০ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


করিলেও হইবে । স্তুতরাং সামান্ততঃ অগ্বিতাভিধান ও বিশেষতঃ 
অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকার করা যায় না। 

জয়ন্ত ভট্ট এইরূপে মীমাংসক-মত খণ্ডন করিয়। স্বীয় সিদ্ধান্ত 
প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে- বাক্যের ঘটক 
পদগলি সংহতভাবে বাক্যার্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। পদের 
সংহত্যকারিত্ব, অন্বিতাভিধানবাদিগণও্ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
অন্বিতাভিধানবাদ প্রদশিত দোষে ছৃষ্ট বলিয়া অন্বিতাভিধানবাদ 
স্বীকার কর! যায় ন।। বাক্যের ঘটক পদগুলি সংহতভাবে অন্বিত 
অর্থের সম্পাদকই হইয়। থাকে ; কিন্ত অন্বিত অর্থের অভিধায়ক হয় 
ন।। ইহাতে প্রশ্ন এই যে বাক্যের ঘটক পদসমূহ মিলিতভাবে কি 
বাক্যার্থের জনক হইয়! থাকে? যেমন মৃত্তিকা, দণ্ড প্রভৃতি ঘটের 
জনক হইয়। থাকে । এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-না, পদসমূহ 
বাক্যার্থের জনক নহেঃ কিন্ত পদসমূহ মিলিতভাবে বাক্যার্থের 
জ্ঞাপক। পদসমূহ সংহত্যকারী, অথচ পদ অন্বিতাভিধায়ক নহে, ইহা 
কিরূপ কথা ? এতহুত্বরে জয়ন্ত ভট্ট বলেন যে-_পদসমূহ অন্বিত অর্থের 
প্রত্যায়ক বটে, কিন্তু অন্বিত অর্থের অভিধায়ক নহে । অন্বিত বিষয়িণী 
অভিধাত্রী শক্তি পদের নাই। কিন্তু অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা ইহাই 
অবগত হওয়া যায় যে পদের অভিধাত্রী শক্তি শুদ্ধ পদার্থ বিষয়ক । 
বাক্য ঘটক পদসমূহের তাৎপর্য্য শক্তি অব্বিতার্থ বিষয়িণী। অভিধাত্রী 
শক্তি ভিন্ন তাৎপর্য্য-শক্তি সকলেরই স্বীকার্য্য । পদার্থের সংসর্গ অর্থাৎ 
বাক্যার্থ, বাক্যদ্বারা অভিধীয়মান হয় না; কিন্তু প্রতীয়মান হয়। 
আর এজন্য এই নৈয়ায়িক পক্ষই যুক্তি সিদ্ধ। এই পক্ষে পদের 
সংহত্যকারিত্বও স্বীকার কর! হয় এবং পদ শুদ্ধ অর্থের অভিধায়ক হয় 
ইহাও স্বীকার কর! হয় ।২৪ 


২৪ অয়মেব চ পক্ষঃ শ্রেয়ান্‌ যৎসংহত্যকারিত্বং পদানামসংকীরীর্ঘত্বং চ - 
ন্যা*ৎ ম* পৃ ৩৭২ 


ম্ায়মঞ্জরীকার প্রদশিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ ৪১ 


“অভিধাত্রী মতা শক্তিঃ পদানাং স্বার্থ নিষ্ঠত|। 
তেষাং তাৎপধ্্যশক্তিস্ত সংসর্গাবগমাবধিঃ ॥১ ৫ 
পদের অভিধাত্রী শক্তি শুদ্ধ পদার্থ বিষয়িণী এবং তাৎপধ্য-শক্তি 
সংসর্গ বিষয়িণী |: 
ধবন্ালোকের প্রথম উদ্দ্যোতের ব্যাখ্যাতে অভিনব গুপ্তপাদ বাক্যার্থ- 
বোধের জন্ত তাৎপর্য্যশক্তি স্পষ্ট ভাবেই স্বীকার কবিয়াছেন। কাশ্মী- 
রক নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট বাকার্থোঁধের জন্য যে তাংপর্য্যশক্তি 
ব্বীকার করিয়াছেন, কাশ্মশীরক মহ! আলঙ্কারিক অভিনব গুপ্ত এই 
বাক্যার্বোধের জন্ত সেই তাৎপধ্যশক্তি স্বীকার করিয়াছেন। অন্বিত।- 
ভিধানবাদে, অভিহিতান্বয়বাদে ও অন্ত নৈয়ায়িকগণেব মতে তাৎপর্য 
শক্তি বলিয়া! একটি পৃথক শক্তি স্বীকৃত হয় নাই। যে সমস্ত 
আলঙ্কারিকগণ বাক্যার্থবোধের জন্য তাৎপর্্যশক্তি স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহারা প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্রেরই অন্থুসবণ মাত্র করিয়াছেন । 
ইহাতে আলঙ্কারিকগণের কোনও মৌলিকত্ব নাই এবং ইহা স্থপ্রসিদ্ধ 
অন্বিতাভিধান ও অভিহিতান্বয়বাদের বহিভূতি। রুচ্যকপ্রণীত অল- 
স্কার সুত্রে বল। হইয়াছে যে--ধ্বনিকারের মতে শব্দের অভিধা-ব্যাপাঁর, 
লক্ষণা-ব্যাপার ও তাৎপর্যা-ব্যাপার হইতে উত্তীর্ণ ব্যপ্রনা-ব্যাপার 
একটি চতুর্থ ব্যাপার অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । স্বতরাং 
শব্দের তাৎপর্যযশক্তি ধ্নিকারের সম্মত ইহা রুচ্যকের উক্তি হইতেও 
বুঝিতে পারা যায়। বল! বাহুল্য যে-_জয়ন্ত ভট্টই এই তাৎপর্য্য- 
শক্তি স্থাপনের জন্য বন্থ প্রয়াস করিয়াছেন । 
দার্শনিকগণ শাববোধের কারণরূপে আকাজ্ষা, যোগ্যতা ও 
আসত্তিজ্ঞানের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও পদের আকাঙ্ষাশক্তি, 
যোগ্যতাশক্তি বা আসত্তিশক্তি এরূপ বলেন নাই। তাংপর্য্যজ্ঞান 
কোনও স্থলে শাববোধের কারণ বলিয়! স্বীকার করিলেও পদের 
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বা বাক্যের তাৎপধ্যশক্তি বলিয়। পরবর্তা নৈয়ায়িকগণ স্বীকার 
করেন নাই । 

তাৎপর্ষাটীকাকার বাচ৮স্পতিমিশ্র স্তায়ন্থৃত্রের [১। ১। ৭] টাকাতে 
বলিয়াছেন যে-_গৃহীতসক্কেত পদসমূহ স্ব স্ব অর্থের স্মরণ করাইয়া 
আকাঙ্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি সহকারে অজ্ঞাতপূর্ব্ব বাক্যার্থের 
বোধক হইয়া থাকে। বাক্যার্থের সহিত পদের সঙ্কেতগ্রহের 
অপেক্ষা নাই । ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে-_বাচস্পতি 
মিশ্র তাৎপর্য্যশক্তি স্বীকার করেন নাই। বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়স্থৃত্রের 
[ ১। ১। ১] টীকাতেও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। বাচম্পতি 
মিশ্র বলিয়াছেন যে-_-শান্গ-জ্ঞান অর্থজন্চ নহে; কারণ অর্থ ন। 
থাকিলেও শব্দ থাঁকিলেই শাব্দ-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়! থাকে । সাধ্যের সহিত 
হেতুর অব্যভিচার-জ্ঞান জন্য যেমন সাধ্য বিষয়ক অন্ুমিতি হুহইয়! 
থাকে, এইরূপ অর্থের সহিত শবের অব্যভিচার-জ্ঞান অপেক্ষিত 
নহে। অর্থের সহিত শব্দের অব্যভিচার নাই । কিন্তু অর্থবিশেষে 
শব্দের সঙ্কেতগ্রহ মাত্র হইতেই শুদ্ধপদার্থ প্রতিপাদনদ্বারা শব্দ 
বাক্যার্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। সুতরাং জয়ন্ত ভট্রের সিদ্ধান্ত 
বাচস্পতির সিদ্ধান্তের অন্ুগুণ নহে । 


অলঙ্কার-স্ৃত্রের বৃত্তি অলঙ্কার-সর্ববন্থে রুচ্যক [ মখ্খক] বলিয়াছেন 
_ধ্বনিকার অভিধা, লক্ষণ। ও তাৎপর্ধ্য নামক ত্রবিধ ব্যাপার হইতে 
ব্যঞ্রন! ব্যাপার ভিন্ন বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ৷ ( অলঙ্কার- 
সর্বস্ব_৯ পুঃ জ্রিবেন্দ্রম মুদ্রিত ) 
কিন্ত অলঙ্কার-সর্ধবস্বকার যাহ বলিয়াছেন, তাহ। আমাদের সঙ্গত 
মনে হয় না। ধ্বনিকার তাৎপর্ধ্য-বৃত্তির কথা বলেন নাই । ধ্বনিকার 
বলিয়াছেন--পদার্থ ্বারাই বাক্যার্থ প্রতীত হুইয়। থাকে। পদার্থ, 
স্বসামর্থ্য দ্বারাই বাক্যার্থ প্রতিপাদন করিয়া থাকে । ( ধ্বন্যালোক-_ 
প্রথম উদ্দ্যোত--১০--১০ কারিকা )। এই কারিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
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ভিনব গুপ্তপাদ বলিয়াছেন যে- পদার্থ স্বসামর্থ) দ্বারা বাক্যার্থের 
প্রতিপাদক হয় ইহার অর্থ আকাজ্ষা, যোগাতা৷ ও সন্গিধিবশতঃ পদার্থ 
বাক্যার্থের প্রতিপাদক হয়। আকাজ্গা, যোগাতা ও সন্ধি পদার্থের 
সামর্থা। ধ্বনিকারের উক্তির বাখ্যাতে অভিনব গুপ্তপাদ তাৎপধ্যাখ্য 
বৃত্তির কথা বলেন নাই । ধ্বনিকাব স্পষ্টভাবে ইহাই বলিয়াছেন যে 
_-বাক্যের ঘটক পদসমূহ পদার্থ প্রতিপাঁদন করে ও সেই পদার্থগুলি 
আকাজ্াদি সহকারে বাকার্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে । ধ্বনিকাৰ 
প্রদশিত এই রীতি সম্পূর্ণভাবে অভিহ্িতান্বয়বাদ। এই অভিহিতান্য়- 
বাদে তাৎপধ্যবৃত্তি স্বীকার কবিবার কোনও আবশ্যকত! হয় না। 
সুতরাং ধ্বনিকার তাৎপর্ধা বৃত্তি স্বীকার করেন এরূপ বল। সঙ্গত নহে। 
ধ্বনিকারের পরবন্তাঁ জয়ন্ত ভট্ুই বাক্যার্থ প্রতীতির জন্য তাৎপর্যা-বৃত্তি 
স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ের পূর্ববর্তী ধ্বনিকার তাৎপধ্য-বৃন্তির 
কথ। বলিতে পারেন না। তাৎপর্যা নামক পদবৃত্তি জয়ন্ত ভষ্টই প্রথম 
স্বীকার করিয়াছেন। ধ্বনিকারের মতে তাৎপধ্য-বৃন্তির আবশ্যকতা 
ন থাকিলেও অভিনব গুগুপাঁদ বাক্যার্থ প্রতীতির জন্য বার বার 
তাৎপর্য্য বৃত্তির কথ। বলিয়াছেন। “বাক্যার্থে তাৎপধ্যশক্তিঃ 
পরম্পরান্বিতে” তাৎপর্য্শক্তাব অনয়প্রতিপত্তিঃ”, পদ্িতীয়কক্ষা- 
নিবিষ্টতাৎপর্য্যশক্তিসমপিতান্বযবাধকোল্লাসানস্তবম্», “তন্মাদভিধা-তাং- 
পর্য্যলক্গণাব্যতিরিক্শ্চতৃর্ধোহসৌ ব্যাপারঃ”৮ (ধ্বন্যালোক-লোচন 
_-১৬--১৭--১৮ পৃঃ নির্ণয়সাগর মুদ্রিত) এই সমস্ত উক্তি দ্বার 
লোচনকার যে তাৎপর্য্য-বৃত্তি স্বীকার করেন, তাহা! স্থস্পষ্টভাবে বুঝিতে 
পারা যাঁয়। লোচনকার তাৎপর্যয-বৃত্তি স্বীকার করেন বলিয়াই 
ধ্বনিকারেরও তাৎপধ্য-বৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে এরূপ বল। নিতান্ত 
অসঙ্গত | ধ্বনিকার যে তাৎপধ্য বৃত্তি স্বীকার করেন না, তাহা আমবা 
ইতঃপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। ধ্বনিকারের ব্যাখ্যাতে লোচনকার স্বীয় সিদ্ধান্ত 
ধ্বনিকারের স্কন্ধে চাপাইয়া দেন নাই--ইহাই মর্্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির 
রীতি। লোচনকার, জয়ন্ত ভট্রের পরভাবী এবং উভয়েই কাশ্মীর 
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দেশীয়। নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভটের সিদ্ধান্ত ত্রাহার পরভাবী লোচনকার 
গ্রহণ করিতে পারেন। লোচনকার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই পরবর্তী 
আলঙ্কারিকগণ বিন! বিচারে তাংপর্য্য-বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং 
তাংপর্য্য-বৃত্তি ধ্বনিকারেরও সম্মত ইহাও প্রচার করিয়াছেন। পদের 
তাংপর্য্য-বৃত্তি স্বীকার কর! যে অসঙ্গত, তাহ চিন্তামণির সিদ্ধান্ত গ্রন্থ 
হইতে বিশেষভাবে জানিতে পার! যাইবে । চিন্তামণিকার বলিয়াছেন 
--“তাৎপর্য্যান্সারিণী বৃত্তি”, তাংপর্য্যান্থুসারেই পদের বৃত্তি স্বীকৃত 
হইয়া থাকে; কিন্তু তাংপর্যযই বৃত্তি নহে। প্রযোজ্য ও প্রযোজক এক 
হইতে পারে না! পদের বৃত্তি তাংপর্যয গ্রযোজা; কিন্তু তাংপর্্যই 
বৃত্তি নহে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
চিওনুখাচার্য গ্রদগিত অভিহিভাহয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ 


আমরা অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদের স্বরূপ আর? 
বিশদরপে প্রদর্শন করিবার জন্য তত্বপ্রদীপিকা গ্রন্থ হইতে এই 
উভয় বাদের স্বরূপ আলোচনা করিব। আমর! গ্রন্থের প্রারন্তে 
বলিয়াছি যে - অভিহিতান্বয়বাদীর মতে পদাভিহিত শুদ্ধ পদার্থ- 
গুলি, লক্ষণাদ্বার পদার্থের পরস্পর অন্বয় প্রতিপত্তির জনক হইয়া 
থাকে অর্থাৎ পদাঁভিহিত পদার্থ ই, লক্ষণাদ্ধার বাক্যার্থের বোঁধক 
হইয়া থাকে । প্বাক্যার্থো লক্ষ্যমাণো হি সর্ববত্রৈবেতি চ স্থিতি!” 
ইহাই ভট্টপাদের উক্তি। এই ভট্টপাদের উক্তি সকলেই উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশের দ্বিতীয় উল্লাসের প্রারন্তে নাগেশ ভট্টও 
এই কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু বাক্যার্থের লক্ষ্যত্ব কি? 
কোন্‌ পদের বা বাক্যের লক্ষণাদ্বার বাক্যার্থের প্রতিপত্তি হয় ? 
লক্ষণ পদবৃত্তি কি পদার্থবৃত্তি? পদার্থবৃত্তি লক্ষণার স্বরূপ কি? 
বাক্যার্থের লক্ষ্যত্ব কিবূপে সম্ভীবিত হয়? এ সমস্ত কথার আলো- 
চন। করিতে নব্য প্রাচীন সমস্ত দার্শনিকগণই পশ্চাৎপদ হইয়াছেন । 
ভট্টপাদ্র উক্তির তাৎপধ্য বুঝিতে পারেন নাই। ভট্টপাদের এই 
উক্তির ব্যাখ্যা করা সাধারণ বুদ্ধিগম্যও নহে। আমরা গ্রন্থের 
প্রারস্তেই ভট্টপাদের এই উক্তির সম্পূর্ণ অভিপ্রায় দেখাইয়াডি। 
অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মধুস্থদন সরম্বতী ইহার 
স্ববিশদ আলোচনা করিয়াছেন। বাক্যার্থের লক্ষ্যত্ব ন! বুঝিয়। 
অভিহিতান্বয়বাদ বোঝ বা বুঝাইবার চেষ্টা করা কেবল বিড়ম্বনা 
মাত্র। বাক্যার্থের লক্ষ্যত্ব কি? বাক্যার্থ কিরপে লক্ষ্য হইল? 
এই প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত আলঙ্কারিক সম্পূর্ণ নিবর্বাক। এ সম্বন্ধে 


৪৬ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


আমরা পরেও আলোচনা! করিব। যাহা হউক, অভিহিতান্বয়বাদীব 
মতে পদার্থ ই লক্ষণাদ্বার বাক্যার্থের বোধক হইয়া থাকে । ইহাই 
অভিহিতান্বয়বাদীর সিদ্ধান্ত । মীমাংসাভাষ্যকার শবরম্বামী যে বলিয়া- 
ছেন--“পদানি ম্বংস্বমর্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি। অথেদানীমর্থ 
অবগতাঃ বাক্যার্থং সম্পাদয়স্তি”*- পদার্থ বাক্যার্থের সম্পাদক হয়। 
পদার্থ বাকার্থের যে কারক নহে এবং হইতেও যে পারে না, ইহ। 
জয়ন্ত ভট্রের মতের আলোচনাতেও স্থবিশদ হইয়াছে । এই “সম্পা- 
দয়ন্তি” কথার অর্থ “লক্ষয়ন্তি” ইহাই ভট্টপাদ বলিয়াছেন। পদার্থ 
লক্ষণাদ্বারা বাক্যর্থকে বুঝাইয়। থাকে-_ইহাই শাবর বাক্যের ভট্টপাদ 
সম্মত ব্যাখ্য।। ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ আপত্তি করেন যে-_ 
পদই ইতরান্বিত স্বার্থের অভিথায়ক হয়__ এইরূপ স্বীকার করিলেইত 
তর্থাৎ মন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিলেইত অনায়াসে বাক্যার্থ 
অভিহিত হঈতে পারে। পদার্থদ্বার৷ বাক্যার্থ লক্ষিত হয় এরূপ 
বলিবার আবশ্তকতা কি? পদার্থান্বয়ের শ্রৌতত্ব অর্থাৎ মুখাবৃত্তি 
প্রতিপাগ্ঠত্ব সম্ভাবিত হইলে লক্ষণা অর্থাৎ অযুখ্যবৃত্তি__ প্রতিপাগ্ঠহ 
স্বীকার করিবার অবশ্যকতা কি? পদার্থ ই যে লক্ষণাদ্বার বাক্যার্থের 
বোধক হয়- এই সিদ্ধান্তরহম্ত না জান থাকায় চিৎম্থখের টীকা 
নয়নপ্রসাদিনীতে “পদই লক্ষণাদ্বার৷ বাক্যার্থের বোধক হইয়া থাকে” ১ 
__এরূপ বলা হইয়াছে । কিন্তু ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত । নয়নপ্রসা- 
দিনীকার মনে করিয়াছেন শুদ্ধ পদার্থগুলি পদের শক্য--পদের 
অভিধেয় ও পদার্থসংসর্গরূপ বাক্যার্থ পদের লক্ষ্য । কিন্তু এরূপ 
বুঝা সম্পূর্ভীবে অসঙ্গত হইয়াছে। পদ অভিধাবৃত্তিদ্বার অর্থ 
প্রতিপাদনের পরে লক্ষণাবৃত্তিদ্ধার বাকার্থের প্রতিপাদন করিতে 
পারে, এরূপ বলিলে শবরভাষ্তের উক্তি রক্ষিত হইবে কি? 
“পদানি স্বংস্বমর্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি” । অভিধাবৃত্তদ্বারা অর্থ 





রা পাপ 


১ পদার্থানবগ্রতিপত্তিঃ পদৈর্লক্ষপয্। সিদ্ধাতি--_ন* প্র পৃ* ১৪৫ 


চিংস্থখাচার্য প্রদখিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ ৪৭ 


প্রতিপাদনের পর পদই যদি লক্ষণাবৃত্তিদ্ধারা বাক্যার্থ প্রতিপাদন 
করে, তবে পদার্থ অভিধান করিয়া পদ কি নিবৃত্তব্যাপার হুইল ? 
না সব্যাপারই থাকিল? পদই যদি লক্ষণাদ্বার বাক্যার্থকে বুঝায়, 
তবে“ইদানীমর্থা অবগত। বাক্যার্থং বোধয়স্তি”__এই“বোধয়স্তি”ক্রিয়ার 
কর্তৃত্ব শবরস্বামী কি পদের স্বীকার করিয়াছেন ? স্বৃতরাং নয়ন- 
প্রসাদিনীকারের ব্যাখা। শাবরভাস্তবিরুদ্ধ ও স্বমনীষাকল্িত। অর্থের ৪ 
যে লক্ষণ! হইতে পারে, লক্ষণার আশ্রয় যে অর্থ ইহ! তিনি মনেই 
কারতে পারেন নাই। লক্ষণার আশ্রয় যে অর্থ, পদ নহে, একথা 
শুনিয়। আলঙ্করিকগণের বিস্মিত হওয়া উচিত নহে। “লক্ষণা- 
রোপিতা ক্রিয়া” ইহ! আলঙ্কারিকেরই কথা । পদার্থ ব্যঞ্জনার 
আশ্রয় হয়, ইহা আলঙ্কারিক স্বীকার করেন। শান্ত্রসিদ্ধান্ত ন৷ 
বুঝিয়! গ্রন্থ রচনা! কর ও ছাত্র পড়ান ইহ! আমাদের দেশে অনেক 
দিন হইতেই চলিতেছে । বড় ছুঃখেই রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছিলেন 
-_তিন্থুতে কুতুকা নিবন্ধমপ্যন্্র” | 

যাহ হউক বাক্যার্থ অভিধেয় হইতে পারিলে তাহাকে লক্ষ্য বল! 
উচিত হয় নাই । অন্বিতাভিধানবাদিগণ বাক্যার্থকে অভিধেয় ও অভি- 
হিতান্বয়বাদিগণ বাক্যার্কে লক্ষ্য বলেন । শক্য সম্ভাবিত হইলে লক্ষ্য 
বলা উচিত নহে, ইহাই অন্বিতাভিধানবাদিগণের কথা। অন্বিতা- 
ভিধানবাদিগণ বলেন যে যোগ্য ইতরান্বিত অর্থেই পদের সামর্থ্য, 
বাক্যজন্য ব্যবহারদ্বারা অবধৃত হইয়াছে । পদাস্তরের আবাপ-উদ্বাপ- 
দ্বারা যোগ্য ইতরার্ধীন্বিত স্বার্থ প্রতিপাদনেই পদের সামর্থ্য নিশ্চিত 
হইয়াছে ।২ যদিও “গামন্নয়” “গামপসারয়” “গাং পশ্ঠ” ইত্যাদি 
প্রয়োগে আনয়নান্বিত গোত্ব, অপসারণান্বিত গোত্ব ও দর্শনান্বিত গোত্ব 
যথাক্রমে প্রতীত হয়; এজন্য পদার্থান্তর এবং পদার্থান্তরের স'হত 
স্বার্থের অন্বয় প্রতি প্রয়োগে এক নহে, প্রত্যুত ব্যভিচারী । কিন্তু 


২ তথাহছি যোগ্যেতরাস্থিতন্বার্থেযু পদানামাবাবোঁদ্ধারদর্শনাতত্ৈব সামর্থা- 
মধ্যবসীয়তে -তত্ব* প্রঃ পৃ* ১৪৫ 


৪৮ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


প্রদণিত প্রতি প্রয়োগেই গোত্বই অব্যভিচারী রূপে প্রতীত হয়। 
ন্বতরাং গো-পদের অর্থ অব্যভিচারী গোত্বই হওয়া উচিত। কিন্তু 
ব্যভিচারী আনয়নাদি ও আনয়নার্দির সম্বন্ধ, গো-পদের অভিধেয় 
হওয়া উচিত নহে । এইরূপ আপত্তি হইতে পারে ।৩ 
এতছত্তরে অন্বিতাভিধাঁনবাদী বলেন যে- প্রদশিত আপত্তি 

সঙ্গতই বটে ; আমরাও আনয়নান্বিত বা অপসারণান্বিত গোত্কে গো- 
পদের অর্থ বলি না। কিন্তু আনয়ন অপসারণাদি-সাধারণ অথচ 
অব্যভিচারী যোগ্য ইতরাম্বিত গোত্বই গো-পদের অর্থ বলি। একটি 
বাক্যের অন্তর্গত কোনও গো-পদই ব1 কোনও গে।-পদের অর্থ ই অন্বয়- 
যোগ্য ইতরার্থের সহিত অনন্বিত নহে । সুতরাং যোগ্য ইতরান্বিত স্বার্থ 
গো-পদের অব্যভিচারীই বটে। প্রথমতঃ পদের বুযুৎপত্তি-গ্রহ-দশাতে 
যে প্রযুক্ত বাক্য হইতে যোগ্য ইতরাম্িত স্বার্থের অভিধান-সামধ্ধ্য 
পদের গৃহীত হইয়াছিল, বাক্যান্তর প্রয়োগেও সেই পদেই তাদৃশ অর্থ ই 
কল্পনা করা হইবে । স্তরাং অন্বিতাভিধানবাদীর মতে প্রদশিত 
ব্যভিচার দোষ সঙ্গত হয় না।9 আর এই কথাই প্রকরণ-পঞ্জিকার 
বাক্যার্থমাতৃক! প্রকরণে শালিকনাথ বলিয়াছেন 

“আকাজ্কা-সন্নিধিপ্রাপ্তযোগ্যার্থাস্তরসঙ্গমাৎ। 

স্বার্থানাহুঃ পদানীতি ব্যুৎপত্তিঃ সংস্যতা যদ|। 

অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং তদ1 দোষে ন কশ্চন ॥৮ 

ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদিগণ আপত্তি করেন যে- _অন্বিতাভিধান- 

বাঁদিগণ বলিয়াছেন-__পদ যোগ্য পদার্ধাস্তরের সহিত অন্বিত স্বার্থের 
অভিধায়ক হইয়া থাকে । ইহাতে ব্যভিচার দোষের সম্ভাবনা নাই। 
গো-পদ স্বাথের সহিত অন্বয়যোগ্য ইতর পদার্ধের সহিত অদ্বিত স্বার্থের 
7৬ ব্ষপ্তপি প্রতিগ্রয়োগং বিশ্ষান্তরতৎসংসরগয়োব্য ভিচারঃ,--তত্ব* গ্রৎ 


পৃ* ১৪৫ 
৪»"তথাপি যোগ্যেতরান্বিতস্য দ্থার্থমাত্রস্যাব্যভিচারাৎ প্রথমা বগত- 
যোগ্যেতরাদ্বিতগ্বার্থাভিধানসামর্থ্যান্গসায়েণ গ্রয়োগান্তরেঘপি তখৈব কল্পয়িষ্যতে 


তত্ব গ* পৃ ১৪৫ 


চিৎস্থখাচার্য প্রদশিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ ৪৯ 


অভিধায়ক হয়, ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে- যোগ্য ইতরার্৫থ পদাস্তর 
দ্বারা অভিহিত, কি অনভিহিত ? গো-পদ অনভিহিত অর্ধাস্তরের 
সহিত অন্বিত স্বার্থের বৌধক হয়? অথব1 পদাস্তর দ্বারা অভিহিত 
পদার্ধান্তরের সহিত অন্বিত স্বার্থের বোধক হয় ?ৎ ইহার প্রথম পক্ষটি 
স্বীকার করা যায় না। পদাস্তর দ্বার অনভিছ্িত পদার্থাস্তরের সহিত 
অন্থিত স্বার্থের বোধক যদি পদ হয়, তবে পদাস্তর ব্যর্থ ই হইয়া 
পড়িবে। কারণ পদাস্তর ব্যতীতই তদর্থান্বিত স্বার্থের বোধক গবাদি 
পদ হইয়া থাকে । আর ইহাতে একটি পদ দ্বারাই সমস্ত অর্থের 
প্রতীতি হইতে পারিবে ।৬ ইহাতে যদি অন্বিতাভিধানবাদী এরূপ 
বলেন যে পদান্তরের উপাদান ব্যর্থ হইবে না ঃ কারণ গো-পদ যোগ্য 
ইতর মাত্রের সহিত অস্বিত স্বার্থের অভিধায়ক হইলেও যোগ্য 
বিশেষান্বিত অর্থের অভিধায়ক হয় নাই; সুতরাং বিশেষাভিধান 
সিদ্ধির জন্য পদাস্তরের উপাদান সার্থকই হইবে । এতদুত্তরে বক্তব্য 
এই যে বিশেষান্বিত স্বার্থের অভিধানের জন্য পদাস্তরের সার্থক 
স্বীকার করিলেও তাহাতে পুর্ব আপত্তিই হইবে অর্থাৎ যোগ্য বিশেষ 
পদাস্তর দ্বার অভিহিত কি অনভিহিত ? এরূপ আপত্তিই হইবে । যদি 
অনভিহিত স্বীকার কর! যায় অর্থাৎ যোগ্য বিশেষ পদার্থাস্তর পদ 
দ্বারা অনভিহিত হইলেও যদি গবাদি পদ যোগ্য বিশেষান্বিত স্বার্থের 
অভিধায়ক হয়, তবে পদাস্তরের উপাদশন ব্যর্থ ই হইয়া পড়িবে । আর 
যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ যোগ্য ইতর পদার্থ পদাস্তর 
দ্বারা অভিহিত হইলে গবাদি পদ যোগ্য ইতরান্বিত স্বার্থের অভিধায়ক 
হইবে এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অন্যোন্াশ্রয় দোষ 
অপরিহার্য হইবে ।৭ যেমন, “গামানয়” এই বাক্যে “আনয়” পদ 
৫ নন্ছ কিমনভিছিতেন পদার্থেনাদ্বিতং ন্থার্থমববোধয়তি গোঁপদমূতপদাত্ত- 

রাভিহিতেন 1--তত্‌* প্র“ পৃ* ১৪৫ 
৬ একস্বাদেব পদাতভদর্থাঘ্িতশ্বার্থাববোধসংভবেন পদাস্তরস্য বৈরর্থ্য- 


প্রসঙ্গাৎ_তত্ব* প্র“ পৃ* ১৪৫ 
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৫* বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


গোতািত আনয়নের অভিধান করিলে গো-পদ আনয়নান্বিত গোত্বের 
অভিধান করিতে পারিবে, এইরূপ গো-পদ দ্বারা আনয়নান্বিত গোত্ 
অভিহিত হুইলে “আনয়” পদ গোত্বান্বিত আনয়নের অভিধায়ক 
হইবে । ন্ৃতরাং এই প্রদর্গিত রূপে অন্যোন্তাশ্রয় দোষই হইবে। 
ইহাতে অন্বিতাতিধানবাদিগণ বলেন যে- প্রদর্িত রুপে 
অন্োন্তাশ্রয় দোষ হইবে না । কারণ প্রথমতঃ বাক্যের ঘটক পদগুলি 
পরস্পর নিরপেক্ষভাবে অসংস্থ্ট পদার্থমাত্রেরই অভিধায়ক হুইয়! থাকে 
অথ্থ।ৎ অনন্বিত শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে। পরে 
পরস্পরাম্বিতরূপে সেই পদার্থগুলিরই অভিধায়ক পদসমূহ হইয়া 
থাকে। পদ প্রথমতঃ অনন্বিতরূপে পদার্থের অভিধায়ক হইয়া পরে 
অন্বিতরূপে পদার্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে। 
অন্বিতাভিধানবাদিগণের এরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। এরূপ 
বলাতে প্রদশিত অন্যোন্াশ্রয় দোষের বারণ হইলেও এক একটি পদ 
দুইবার করিয়া স্বার্থের অভিধান করে-_ইহা! স্বীকার করিতে হয়। 
প্রত্যেকটি পদ ছুইবার করিয়! স্বার্থের অভিধায়ক হয়, ইহাতে কোনও 
প্রমাণ নাই” । আর ইহাতে প্রমাণ বিরোধও ঘটে। প্রথমতঃ বক্তব্য 
এই যে- প্রত্যেকটি পদ যেমন প্রথমতঃ অসংস্থষ্ট শুদ্ধ স্বার্থের 
অভিধায়ক হয়, সেইরূপ অন্বয়াংশেরও অভিধায়ক হইবে কি না? 
অর্থাৎ শুদ্ধ অন্বয়াংশও প্রথমতঃ পদদ্ধার৷ অভিহিত হইবে কি ন।1 
যদি অন্বয়াংশে পদ গৃহীত সঙ্কেত হইয়। থাকে, তবে পদ প্রথমতঃ শুদ্ধ 
অন্বয়াংশের অভিধায়ক হইবে না কেন? পদ যেমন শুদ্ধ পদার্থের 
'অভিধায়ক হয়, এইরপ শুদ্ধ অন্বয়াংশেরও অভিধায়ক হুইবে। কারণ 
শুদ্ধ পদার্থ ও সংসর্গ এই উভয়েই পদের সঙ্কেত গৃহীত হইয়াছে । আর 
যদি অন্যয়াংশে পদের সঙ্কেত গৃহীত ন। হইয়। থাকে, তবে শুদ্ধ পদার্থ 


৮***পদ্বার্থমান্রাতিধানপূর্ববকে তু তদদ্িতাভিধানে ছিরভিধানমগ্রমাপম্ুপপত্ত- 
মাঁনং চাপভেত- তত্বৎ প্র* পৃ ১৪৫ 


চিৎমুখা চার্ধ প্রদশিত অভিহিতাবয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ ৫১ 


অভিধানের পরেও পদ অন্বয়ের অভিধায়ক হইতে পারিবে না । আরও 
কথা৷ এই যে-_সকৃৎ প্রযুক্ত শব্দ ছুই বার অর্থের অভিধায়ক হইতে 
পারে নাঁ_-“শববুদ্ধিকন্মণাং বিরম্য ব্যাপারানুপপত্তি;” । 

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে প্রদশিত দোষ নিতান্ত 
অসঙ্গত হইয়াছে । কারণ প্রত্যেকটি পদ ছুই বার পদার্থের অভিধায়ক 
হয় এরূপ আমরা বলি না। প্রত্যেকটি পদ প্রথমতঃ শুদ্ধ পদার্থের 
স্মারক হইয়! থাকে, কিন্তু অভিধায়ক হয় না। প্রথমতঃ পদ শুদ্ধ পদার্থ 
বিষয়ক স্তিই জন্মায়! থাকে । সহচরিত বস্ত্র ছুইটির মধ্যে একটি দর্শন 
করিলে অপরটির স্মৃতি হইয়া থাকে । প্রথমতঃ পদ পদার্থের সহিত 
সহচরিত রূপে অন্ুতৃত হইয়াছিল, এজন্য অর্থ সহচরিত পদ-দর্শন 
হইতে শুদ্ধ পদার্থের স্মৃতিই হইয়া থাকে । যেমন দেবদত্তের দর্শন 
হইতে দেবদত্ত সহচরিত যত্ছদত্ের স্মরণ হইয়া থাকে । এইব্রপে স্মারিত 
পদার্থগুলি সংস্থষ্ট রূপে পদ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে । পদ অসংস্থষ্ 
পদার্থের স্মারক ও সংস্থষ্ট পদার্থের অভিধায়ক । সুতরাং এক একটি 
পদ ছুই বার অর্থের অভিধান করে এইরূপ আপত্তি আমাদের মতে 
হইতেই পারে না । পদ প্রথমে অর্থের স্মারক হইয়া পরে অভিধায়ক 
হুইয়। থাকে । 

ইহাতে অভিহিতা্য়বাদিগণ বলেন যে-_অন্বিতাভিধানবাদিগণের 
এরূপ বল অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ শুদ্ধ পদার্থের সহিত পদের সাহচর্য্য 
জ্ঞান হইল কোথায়? অন্বিত পদার্থের সহিতই পদের সাহচর্য্য জ্ঞান 
হইয়াছে । কোনও স্থলেই অসংস্থ্ শুদ্ধ পদার্থ মাত্র প্রতিপাদনের জন্ট 
পদ প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু ব্যবহার সম্পাদনের জঙ্যই বাক্য প্রযুক্ত 
হুইয়। থাকে । সুতরাং বাক্যের ঘটক পদগুলি অন্বিত অর্থের সহিতই 
সহচরিত। সুতরাং পুদ, সহচরিত অর্থের স্মারক হইলে, অ্বিত অর্থেরই 


৯ নছ্ু ধিরতিধানং ন প্শাতন্ত সাহচর্যবশাৎ স্বার্থেযু প্রথমং স্মারকাপাং 
পশ্চাদদিতাতিধাযকত্বাত্যাপগমাদিতি চেখ--তশ্* প্র গ ১৪৫-৪৬ 


৫২ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


স্মারক হইবে১০। অনম্থিত অর্থের ম্মারকই হইতে পারে না। অনক্কিত 
পদার্থের সহিত পদের সাহচর্য্যই গৃহীত হয় না। সংস্ষ্ট পদার্থ ই 
ব্যবহারে সমর্থ। আর ব্যবহারের জন্যই শব্দ প্রযুক্ত হইয়।৷ থাকে। 
স্থতরাং অসংস্থষ্ট অর্থের সহিত শব্দের সাহচর্য গ্রহণ অসম্ভব । আর 
ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদীর মতে কোনও স্থলে বাক্যার্থ মাত্রই 
নিরূপিত হইতে পারিবে না । যেমন “গামানয়” এই বাক্যে গো-পদের 
আনয়নান্বিত গোত্ের সহিতই সাহচধ্য গৃহীত হইয়াছে । সুতরাং “গাং 
পশ্ঠ” এই প্রয়োগেও গো-পদ আনয়নান্বিত গোত্বেরই স্মারক হইবে । 
আর তাহাতে “পশ্ট” এই পদটি অনাকাজ্কিতার্থ, এজন্য অসঙ্গতই 
হইয়া পড়িবে ৷ স্থৃতরাং “গাং পশ্য” এই দ্বিতীয় প্রয়োগে গো-পদ 
কখনও অনাকাভিক্ষত দর্শন-ক্রিয়ান্িত গোত্বের স্মারক হইতে পারিবে 
না। কারণ আনয়ন ক্রিয়ান্বিত গোত্বের সহিত প্রথম সাহচর্য গৃহীত 
হইয়াছে । কন্মকারকাভিধায়ী গো-পদ সকম্মক আনয়ন ক্রিয়ান্বিত 
গোত্ব প্রতিপাদনেই শীস্তাকাজ্ষ হইয়াছে । আর সকর্ক ক্রিয়াস্তরের 
সহিত অন্বয়ে গোত্বের আকাজ্া। থাকিতে পারে না। স্বতরাং “গাং 
পশ্য” এই প্রয়োগে গোপদ অনাকাতিক্ত দর্শন ক্রিয়ান্বিত গোত্র 
স্মারক হইবে না। এইরূপ প্রথমতঃই “গাং পশ্য” এইরূপ প্রয়োগে 
দর্শন-ক্রিয়ান্বিত গোতে গো! পদের সাহচর্য গৃহীত হইলে “গামানয়” 
এইরূপ প্রয়োগে গো-পদ আনয়ন ক্রিয়ান্বিত গোত্বেরও স্মারক হইতে 
পারিবে না। এইরূপে বাক্যার্থ মাত্রই অব্যবস্থিত হইয়! পড়িবে৯১ । 

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে প্রদখিত আপত্তি সঙ্গত 


১. মৈবম্‌। সাহচর্যদর্শনদশায়ামন্থিতানামেবাহ্ুত্ৃততয়া৷ তখৈব শ্মরণস্তা- 
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১১."*তথা চ গাং পশ্তেতি প্রয়োগে গোপদেম পূর্বাহ্ুভৃতানয়নাধিতন্বার্থন্ 
স্থারিতত্বাৎ পশ্ঠেতি পদমনাকাঙিক্ষতার্থমমঙং প্রসজ্যেত...তখাড় রাক্যার্থঃ 
কাপি পরিনিষ্িতে| ন সিদ্ধোৎ-তত্বঃ প্রৎ* পৃৎ ১৪৬; ২ 1২ 


চিৎসুখাচার্য প্রদণিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অস্বিতাভিধানবাদ ৫৩ 


নহে। কারণ গো-পদ অব্যভিচারী সাহ্য্যপ্রযুক্ত গোত্বমাত্রেরই 
স্মারক হুইবে ৷ অন্ত পদার্থের স্মারক হইবে না। পদের সহিত স্বার্থের 
অব্যভিচরিত সাহচর্য্য আছে; পদার্থাস্তরের সহিত সাহচর্য্য ব্যভিচারী। 
স্থতরাং অব্যভিচরিত সাহচধ্যপ্রযুক্ত গো-পদ স্থার্থ গোত্বমাত্রেরই 
স্মারক হইবে ।১২ কিন্তু আনয়নাদি-অন্বিত গোত্র স্মারক হইবে না। 
এতদুত্তরে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে_ অন্বিতাভিধানবাদিগণের 
এরূপ বল। অত্যন্ত অসঙ্গত। স্মারকের অব্যভিচার অকিঞ্চিংকর ; 
্তরাং অব্যভিচারী বা ব্যভিচারী উভয়েরই স্মারক হইতে কোনও 
বাধা নাই। ভূয়োদর্শনের দ্বারা আহিত সংস্কারের উদ্বোধে স্মৃতি 
উৎপক্প হইয়। থাকে । এজন্য পদ হইতে স্মৃতি হইতে গেলে অন্বিত 
পদার্থেরও হইবে, অনন্বিত পদার্থেরও হইবে । পদ হইতে প্রথমতঃ 
অনন্িত পদার্থেরই স্মৃতি হইবে, কিন্তু আন্বত পদার্থের স্মৃতি হইবে না_ 
এইরূপ কোনও মতেই বলা যায় ন।। কারণ সংস্কারের উদ্বোধ 
হইয়াই স্মৃতি হয়। প্রশস্তপাদভাস্তে৯৩ বলা হইয়াছে যে-_পটু-প্রত্যয়, 
অভ্যাস-প্রত্যয় ও আদর-প্রত্যয় হইতে আহিত সংস্কার প্রবুদ্ধ হইয়। 
স্মতির জনক হইয়া থাকে ।১৪ সকৃৎগৃহীত বিছ্যুদাঁদিতে পটু-প্রত্যয়, 
বেদের কণ্ডতিকাদিতে অভ্যাস-প্রত্যয় এবং অদ্ভুত বস্তুতে আদর-প্রত্যয় 
হইয়া থাকে। এই জ্তরিবিধ প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন সংস্কার উদ্দ্ধ হইয়া 
স্মৃতির জনক হইয়া থাকে । সংস্কারের উদ্বোধও প্রণিধান, সাহচর্ধ্য 
প্রভৃতি হইতেই হইয়া থাকে । এরূপ বল! যাঁয় না যে অব্যভিচারী 
পদার্থবিষয়ক সংস্কারই উদ্ব দ্ধ হয়, ব্যভিচারী পদার্থবিষয়ক সংস্কার 


১২ নম্বব্যভিচারাদেগাপদং স্বার্থমাত্মেব শ্মারয্নতি নার্থান্তরাণি তেষাং 
ব্যভিচারিত্বাদিতি চেৎ--তত্বৎ গ্র*, পৃ* ১৪৬ 

১৩ প্রশত্যপাঁদভা:--সংস্কারগ্রস্থ, পৃ* ৩৪৭ 

১৪ মৈবহ্। পট্ভ্যাসাদরপ্রতার়ৈরাহিতায়! ভাবনায়াঃ প্রবোধবত্যাঃ 
স্মরণহেতুত্বাঙ্গীকারা....তত্ব প্র, পৃ* ১৪৬ 


৫৪ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


উদ্বুদ্ধ হয় না। কারণ ভগবান, অক্ষপাদ প্রশিধান নুব্ধে১৫ প্রণিধান, 
অভ্যাস, লিঙ্গ, লক্ষণ প্রভৃতিকে সংস্কারের উদ্বোধক বলিয়া পরিগণনা 
করিয়াছেন।৯৬ এ স্থলেও সাহচর্য্যই ম্মরণহেতু ৷ অক্ষপাদ সম্বন্ধ 
শবদারা সাহচর্ধ্য যে উদ্বোধক হয় তাহ! বলিয়াছেন । সুতরাং 
অন্বিতাভিধানবাদীর মতে বাক্যার্থমাত্রই অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে 
বলিয়া অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করা যাইতে পারে ন!। 

এতছুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে-_অভিহ্িতাহ্বয়বাদী 
ষে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সমস্ত দোষ অভিহিতাহয়- 
বাদীরও অপরিহার্য । কারণ অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে__-পদ 
দ্বারা শুদ্ধ পদার্থ ই প্রথমতঃ অভিহিত হুইয়! থাকে এবং অভিহিত 
পদার্থের অন্বয় লক্ষিত হইয়া থাকে। পদার্থ অভিহিত ও অন্বয় 
লক্ষিত হয়। সুতরাং অভিহিতান্বয়বাদীর মতেও পদজন্য পদার্থের 
প্রতীতি স্বীকার করিতেই হইবে । পদজন্য পদার্থের প্রতীতি প্রমারূপ 
হইতে পারে না । কারণ তাহা! অনধিগত বিষয়ক নহে । সন্কেতগ্রহণ 
কালে অধিগত পদার্থই বাক্যজন্য ব্যবহারকালে বাক্যের ঘটক পদ 
দ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকে । স্থৃতরাং পদজন্ত পদার্থের জ্ঞান অনধিগত 
বিষয়ক নহে । পদজন্য পদার্থের জ্ঞান ভ্রমজ্ঞানও নহে । ভ্রমজ্ঞান দোষ- 
জন্য হয় ও বাধিত বিষয়ক হয় । পদজন্য পদার্থজ্ঞান দোষজন্যও নহে, 
বাধিতও নহে । পদজন্য পদার্থজ্ঞান যথার্থ বলিয়। তাহা বিপর্ধ্যয় অর্থাৎ 
ভ্রম নহে এবং নিশ্চয় বলিয়া তাহা! সংশয় নহে। স্তরাং পদজন্ত 
পদার্থজ্ঞান প্রমাও নহে, বিপর্য্যয়ও নহে, সংশয়ও নহে ; অথচ ইহ! 
যথার্থ নিশ্চয় । সুতরাং পারিশেশ্বপ্রযুক্ত পদজগ্য পদার্থজ্ঞানকে স্মৃতিই 
বলিতে হইবে । এই পদজন্য পদার্থস্মৃতি শুদ্ধ পদার্থমাত্রবিষয়ক 


১৫ অন্গ* হু (ভ্তা* কু) ৩২৪১ 
১৬ ***পরিগণিতা হি স্থৃতিহেতবঃ প্রণিধানাভ্যাস""গ্রামাণিকৈ:' তত, 
প্র পূ ১৪৬-৪৭ 
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হইতে পারে না।১৭ পদের সহিত অস্বিত পদার্থেরই সাহচর্য্য-নিশ্চয় 
হইয়াছিল। কিন্তু অনন্থিত পদার্থের সহিত নহে। অন্বিতাভিধান- 
বাঁদীর মতে দোষ দিবার জন্য এই কথা অভিহিতান্বয়বাদী ইতঃপূর্বেই 
বলিয়াছেন। সুতরাং অভিহিতান্য়বাদীর মতেও পদজন্য শুদ্ধ পদার্থ- 
বিষয়ক স্মৃতি হইতে পারে না। অথচ অভিহিতান্বয়বাদিগণ পদজন্ত 
শুদ্ধ পদার্ঘবিষয়ক স্মৃতি স্বীকার করেন । 

ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে-__আমাদের মতে প্রদশিত 
দোষের সম্ভাবনা! নাই । কারণ পদ হইতে পদার্থের স্মৃতি ছই প্রকার ; 
পদ-পদার্থের সাহচর্য প্রযুক্ত পদ হুইতে পদার্থের স্মৃতি হইতে 
পারে এবং পদদ্বার পদার্থের অভিধানপ্রযুক্ত পদার্থের স্মৃতি হইতে 
পারে। সাহচর্য প্রযুক্ত পদার্থস্থতি অন্বিত ও অনন্বিত উভয় পদার্থেরই 
হইতে পারে। কিন্তু অভিধানজন্ত স্মৃতি শুদ্ধ পদার্থমাত্রেরই হইবে ; 
অন্বয় অংশের হইবে না। পদ শুদ্ধ পদার্থেরইে অভিধায়ক ; 
অন্বয়াংশের নহে । পদের অভিধানদ্বার স্মারিত পদার্থ ই বাক্যার্থান্বয়ের 
উপযোগী ; কিন্তু সাহচর্য্যজন্য স্মৃত পদার্থ বাক্যার্থে অন্বয় লাভ করিতে 
পারে৯৮ ন।। যেমন “দেবদত্ত ! গামানয়” এই বাক্যে “দেবদত্ত” 
পদাভিহিত দেবদত্ত পদার্থেরই বাক্যার্থে অন্বয় হয় ঃ কিন্তু দেবদত্ব- 
সহচরিত যজ্ঞদত্ব, দেবদত্ত পদঘ্ার। ম্মারিত হইলেও যজ্ঞদত্ত পদার্থের 
এই বাক্যার্থে অন্বয় হইবে না। স্বৃতরাং অভিহিতান্বয়বাদীর মতে 
প্রদশিত দোষ সঙ্গত নহে । 

এতছত্তরে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে অভিহিতান্বয়বাদীর 
যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ “গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি” ইত্যাদি 

১৭ মৈবং, ত্বয়াপি পদার্থবিষয়াঃ প্রতায়াঃ প্রমণাবিপর্যয়সংশয়া দিঘনস্ত- 
ভাবাৎ স্থৃতগ্ন এষ্টব্যান্তাশ্চান্থিতগোচর। ন শ্বরূপমাত্রগোচর। ইতি তুল্যো দোষঃ 
তত্ব* প্র, পৃ ১৪৭ : 

১৮*"ম চ বাচ্যমতিধানতঃ শ্মারিতমেব বাক্যার্থান্বয়ি, ন লাহচর্যমাক্াদিতি- 
তত্ব প্র, পূ ১৪৭ 


৫৬ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


বাক্যে গঙ্গাপদঘ্বারা অনভিহিত তীরেরও বাক্যার্থে অন্বয় হইয়া থাকে। 
পদছ্বারা অনভিহিত পদার্থের বাক্যার্থে অন্বয় না হইলে তীররূপ 
পদার্থেরও বাক্যার্থে অন্বয় হইতে পারিত না।১৯» তীর পদার্ঘও গঙ্গা- 
পদের মুখ্য অর্থ নীরের সাহচর্য প্রযুক্তই স্মারিত হইয়াছে । 

এ পর্য্যন্ত অন্বিতাভিধানবাদী ইহাই বলিয়াছেন যে-_অন্বিতাভি- 
ধানবাদীর মতেও যে দোষ, অভিহিতান্বযবাদীর মতেও সেই দোষ 
হইবে। দোষের সাম্যমাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। দোষের সাম্য 
প্রদর্শন কোনও সহ্ত্তর নহে । স্বপক্ষে উদ্ভাবিত দোষের সমাধান না 
করিয়া পরপক্ষে দোষ-সাম্য প্রদর্শন করিলে “মতান্ুজ্ঞ” নামক 
নিগ্রহস্থান হইবে । এজন্য অর্থাৎ মতানুজ্ঞা নিগ্রহস্থানের পরিহারের 
নিমিত্ত অন্বিতাভিধানবাদী আরও বলেন যে- অভ্যাসাতিশয়প্রযৃক্ত পদ 
প্রথমতঃ শুদ্ধ পদার্থেরই স্মরণের হেতু হইবে। কারণ শুদ্ধ পদার্থই 
অব্যভিচারী। পদার্থাস্তর ও অন্বয় ব্যভিচারী । অব্যভিচারী 
পদার্থেরই অভ্যাসাতিশয়প্রযুক্ত প্রথমতঃ শুদ্ধ পদার্ঘেরই ম্মরণ হইবে । 
কিন্ত ইতরান্বিত পদার্থের স্মৃতি প্রথমতঃ হইবে না। আর তাহাতেই 
পূর্ববপ্রদশিত ইতরেতরাশ্রয় দৌষও হইবে না।২০ আর এই কথাই 
অন্বিতাভিধানবাদের “শাব্নির্ণয়” গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বল! হইয়াছে যে 


*'শাবনির্ণয়” গ্রন্থের প্রণেতা বিবরপাচার্য্য প্রকাশাত্মা যতি। হ্ুপ্রসিহ্ধ 
আচার্ধ্য আনন্দবোধ ভট্টারক এই গ্রস্থের “ন্যায়দীপিকা"” ব1 “দীপিকা” নামক 
টীক। রচন। করিয়াছেন। এই “শাবনিণয়” গ্রন্থে অদ্বিতাভিধানবাদই সিদ্ধাস্ত- 
রূপে গৃহীত হইয়াছে এবং বিবরণগ্রস্থেও অন্বিতাভিধাঁনবাদই সমথিত হইয়াছে। 
বিবরণাচাধ্য এ স্থলে ভাট মতের অনুসরণ করেন নাই। “ব্যবহারে ভাটনয়ং 
এই কথ! সর্ব অন্বৈতবেদাস্তিগণ শ্বীকার করেন নাই। 

১৯.".গঙ্গায়াং ঘোষ; প্রতিবসতীত্যাদৌ পদানভিহিততীরাঘীনাং বাক্যার্থা- 
নন্বয়গ্রসঙ্গাৎ--তত্বপ্র*, পূ ১৪৭ 

২০, অভ্যাসাতিশয়শ্চ পদাথন্মরণহেতুঃ। “ইতি ন পরম্পরা শ্রর়ত।--তত্বৎ 
প্র পৃ*১৪৭ 


৷ চিৎস্খাচার্য প্রদশিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ ৫৭ 


“ক্রমেণাবগতান্‌ অর্থান্‌ যুগপৎসংহতানথ। 
প্রমিমীরন্‌ পদানীতি নান্টোন্তা শ্রয়দোষতা ॥৮ 
প্রথমতঃ পদ হইতে ক্রমশঃ শুদ্ধ পদার্থ স্মত হইয়। থাকে । পরে 
সংহত পদার্থের প্রমিতি পদসমূহ হইতে হইয়া থাকে। ইহাতে 
অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় না। 
অন্বিতাভিধানবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য শালিকনাথ প্রকরণ-পঞ্জিকা 
গ্রন্থে বলিয়াছেন যে-_ 
: “আয়মাণংপদং সর্ববং স্মারিতানস্বিতার্থকম্‌ । 
ম্তায়সম্পাদিতব্যক্তিপশ্চার্দবাক্যার্থবোধকম্‌” ॥ 
বাক্যের ঘটকীতভূত পদ প্রথমতঃ অনন্বিত অর্থেরই ম্মারক হইয়া 
থাকে। অনন্তর বাক্য গ্তায় সহকারে বাক্যার্থের অন্ুভবজনক হইয়া 
থাকে । তাহার পর শালিকনাথ বলিয়াছেন-_ 
“স্মৃতিসন্নিহিতৈরেবমর্থেরহ্বিতমাত্মবনঃ | 
অর্থমাহ পদং সর্ববমিতি নাচ্যোম্যসংশ্রয়ঃ ॥৮ 
শুদ্ধ পদার্থের স্মৃতির পরে পদ ইতরার্থাপ্বিত স্বার্থের প্রমাপক হইয়া 
থাকে । আর তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষেরও সন্তাবন! নাই। সুতরাং 
বাক্যের ঘটক পদসমূহ দ্বার! ম্মারিত শুদ্ধ পদার্থগুলি পরম্পর 
আকাজ্গীদিবিশিষ্ট বলিয়া অন্বিতভাবে পদগুলি দ্বারা অভিহিত হইয়া 
থাকে অর্থাৎ অনন্বিত পদার্থ স্মরণের পরে আকাক্ষা'দিবিশিষ্ট পদা্থ- 
গুলি অন্বিত ভাবে পদসমূহ দ্বারা অভিধীয়মান হইয়া থাকে । ইহাতে 
পরস্পরাশ্রয়ত৷ দোষের সম্ভাবনা নাই। বাক্যের ঘটক এক একটি 
পদ পদাস্তর-সাকাজ্ক। পদাস্তর-নিরাকাজ্ষ পদ বাক্যের ঘটকই হইতে 
পারে না। সুতরাং সাকাঙ্ষ পদ হইতে অনাকাক্কিত অর্থ মাত্রের 
প্রতীতিতে পদের সামর্ঘ্ের পর্যবসান (বিশ্রাম) হয় না। এজন্য 


প্রতিপত্তার জিজ্ঞাসাকেই আকাক্ষা বল! যায়। এই জিজ্ঞাসারূণ 


৫৮ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


অভিহিত অর্থের অপর্য্যবসান হইতে হইয়া থাকে, অভিধানের 
অপর্যযবসান হইতে আকাজ্া- যেমন বৃক্ষ; এইরূপ শব্দ প্রয়োগ 
করিলে বৃক্ষ পদের পরে প্রাতিপদিকার্থ মাজ্রে প্রথমা বিভক্তি 
হুইয়াছে। বৃক্ষ একটি পদ ; পদ বলিয়াই অন্ত বৃক্ষের অভিধায়ক। 
কাহার সহিত অন্বিত বৃক্ষের অভিধাঁয়ক হইবে এইরূপ বিবেচন। করিলে 
“বৃক্ষৎ বৃক্ষৈ্ইত্যাদি স্থলে বৃক্ষ শব্দটি যেমন দ্বিতীয়! তৃতীয়! বিভক্তির 
অর্থ কর্ম, করণাদির সহিত অন্বিত অর্থের অভিধায়ক হুইয়া থাকে? 
কিন্তু “বৃক্ষ;” এইরূপ প্রথমাস্ত প্রয়োগ করিলে প্রাতিপদিকার্থ মাজে 
প্রথমা বিভক্তি হইয়াছে । “প্রাতিপদিকার্থ লিঙ্গ পরিমাণ বচন মাছে 
প্রথমা” এইরূপ অন্ুশাসনে প্রাতিপদিকার্থাদিরূপ অর্থ সমূহে প্রথম! 
বিভক্তি হইয়া থাকে ইহ! পাণিনি বলিয়াছেন। স্থতরাং বৃক্ষ পদের 
পরে প্রথম৷ বিভক্তি দ্বারা কোনও পদার্থান্তর অভিহিত হয় নাই। 
“বৃক্ষ” প্রকৃতি ভাগেরও যাহা অর্থ, প্রথম! বিভক্তিরও তাহাই অর্থ । 
সুতরাং নিজের সহিতই নিজের অন্বয় সম্ভাবিত নহে। স্বার্থের সহিত 
স্বার্থের অন্বয় হইতে পারে না। পদার্থের ভেদ না থাকিলে অন্বয় হয় 
না। অন্বয় সম্বন্ধ ; হুইটি ভিন্ন সম্বন্ধী না থাকিলে সম্বন্ধ হইতে পারে 
না। স্থতরাং এস্থলে প্রকৃতি ও বিভক্তি দ্বারা একটি অর্থই অভিহিত 
হইয়াছে ; স্থতরাং অন্বিতাতিধান সম্ভাবিত হয় না। প্রাতিপদিকার্থ 
ভিন্ন অন্য অর্থের অভিধান হয় নাই। সুতরাং অভিধানের পর্য্যবসানের 
জন্তই “তিষ্ঠতি” ইত্যাদি পদে প্রতিপত্তার জিজ্ঞাসা বা! আকাঙ্া। 
হইবে । এজন্য “বৃক্ষ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে অভিধান পর্যবসানের 
জন্য “তিষ্ঠতি” ইত্যাদি পদের অধ্যাহার করিতে হুইবে। ইহাকেই 
অভিধানাপর্য্যবসান হইতে আকাঙজ্া বলা যায় ।২১ 

এইবুপ অভিহিতার্থের অপর্য্যবসান হইতেও আকাঙ্ষা! হইয়! 


২১.."নাপি পদ্াস্তরানাকাক্ষা। আকাঙ্ষা হি প্রতিপতজাসা। সাচাঁভি- 
ধানাপর্যবসানাদ্বভিহিতার্থাপর্যবসানাঘা ভবতি বথ! বৃক্ষ ইত প্রাতিপদ্িকার্থ- 
মাছে প্রথমাবিভক্কে সম্মরণাবতেনৈব তন্তািতাতিধানাসন্ভবান্যস্ত চানভিধানা- 
ঘতিধানপর্যবদানাক্লৈবাকাক্জা--তব্ব* প্র পৃ" ১৪৭-৪৮ 
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থাকে। যেমন “বিশ্বজিতা যজেত” এইরূপ বৈদিক প্রয়োগে 
অভিধানের অপর্য্যবসান নাই । এই বৈদিক বাক্যের ঘটক ছুইটি পদ 
পরস্পর অন্বিত অর্থের অভিধায়ক হইতে পারে । ইহাতে অভিধাঁনের 
অপর্য্যবসান হয় না। প্রত্যুত অভিধানের পর্যবসানই হইয়াছে । 
কিন্তু “যজেত” এই পদের বিধিলকারের অর্থ _কাধ্য । এই কাধ্যকেই 
প্রাভাকর মতে নিয়োগ বল! হইয়া থাকে এবং ইহাঁকেই অপূর্বব বলা 
হয়। বিধিলকারের অর্থ নিয়োগ_ বিষয় ও নিযোজ্য এই উভয় দ্বারা 
ব্যাবৃত্ত হইয়া! থাকে । নিয়োগ বুঝিতে হইলে নিয়োগের বিষয় কি এবং 
নিয়োগ দ্বারা নিযোজ্য পুরুষ কে, এই হইটি না জানিলে নিয়োগরূপ 
অর্থটি বুঝিতে পার! যায় না । প্রদশিত বৈদিক উদাহরণে বিধিলকারের 
অর্থ নিয়োগের বিষয় বল! হইয়াছে । ধাত্র্থ যাগই নিয়োগের বিষয়। 
কিন্তু নিয়োগ দ্বারা নিষোজ্য পুরুষ অর্থাৎ অধিকারী পুরুষ বল! হয় 
নাই। বিষয় ও নিযোজ্য এই উভয় ছার! ব্যাবৃত্ত নিয়োগ প্রতীয়মান 
হইলেই অনুষ্ঠানের যোগ্য হয়। এজন্য নিয়োগ মাত্রই বিষয়রহিত ব৷ 
নিযোজ্যরহিত হইতে পারে না। এজন প্রদশিত বৈদিক বাক্যের 
নিযোজ্য অর্থাৎ বিশিষ্ট অধিকারী কল্পন। করিতে হইবে । আর তাহ! 
এস্থলে ব্বর্গকাম পুরুষ ৷ সুতরাং “ন্বর্গকামে। বিশ্বজিতা যজেত” এইরূপ 
বাক্যটি হইলে অভিহিতার্থের পর্যবসান হইবে । অভিহিতার্ধের 
পর্য্যবসানের জন্যই এস্থলে বিশিষ্ট অধিকারী কল্পনা কর! হইয়াছে । 
এইরূপে প্রদশিত দ্বিবিধ আকাক্ষাবশতঃ পদের অন্বিতাভিধায়কতৃই 
সিদ্ধ হইয়। থাকে ।২২ 

ইহাতে অভিহিতান্বয়রাদী শঙ্কা করেন যে-_অন্বিতাভিধানবাদী 
প্রদশিত' রূপে অন্যোম্াঁশ্রয় দোষের পরিহার করিয়াছেন বটে, তথাপি 
পদ দ্বারা অভিহিত শুদ্ধ পদার্থ হইতেই অন্বয় প্রতীতি উপপন্ন হইতে 
পারে বলিয়া পদের অন্য় প্রতিপাদন সামর্থও কল্পনা করিবার 


২২ থ] বা “বিশ্বাজতা যজেতে'ত্যত্র কার্ধস্ত বিষয়করণান্বিততয়া। প্রতীতস্তৈ 
বাপর্যবলানাছিশিষ্টাধিকারিকয়্না। তদেবংতৃতাকাজাবশাৎ পদ্ানামদ্বিতাভি- 
ধানং ন বিরুধ্যতে--তন্ব* প্র পৃ* ১৪৮ 


২৬ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


আবশ্ককতা নাই।২৩ পদের অর্থাভিধান সামর্থ্য ও অর্থের অন্বয় 
প্রতিপাদন সামর্থ্য এই দ্বিবিধ সামর্থ্য পদের কল্পনা করিলে কল্পন। 
গৌরব দৌষই হইবে । এজগ্য অন্বিতাভিধানবাদ সঙ্গত নহে। 
পদাভিহিত পদার্থ হইতেই পদার্থের অন্বয় প্রতীতি অনায়াসে উপপন্ন 
হইতে পারে । ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে-__পদার্থের 
যদি অয়বোধকত্ব থাঁকিত, তবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পদসমূহের 
অন্বয়বোধ সামর্থ্য কল্পনা করিলে কল্পন। গৌরবই হইত / কিন্তু পদার্থের 
সংসর্গবোধকত্বরূপ অন্বয়বোধ সামর্থ্যই নাই। প্রমাঁণাস্তর গৃহীত পদার্থ 
হইতে বাক্যার্থ-প্রত্যায়কত্ব সম্ভাবিত নহে ।২৪ আর এই কথাই শালিক 
নাথ বলিয়াছেন__ 

“কিস্ত তেষাং ন দৃষ্টেষ। শক্তির্মানান্তরোদ্‌গতৌ । 

কল্প বিশিষ্টার্থপরপদসংস্পর্শভাবিত11” 

মানাস্তর গৃহীত পদার্থের সংসর্গ-বোধকত্বরূপ সামর্থ্য দৃষ্ট নহে ; 

এজন্য অন্বয় বা! সংসর্গ বোধকত্ব রূপ সামর্থ্য পদার্থে কল্পনা করিতে 
হইবে । পদার্থের যে সংসর্গবোধকত্ব আছে, তাহা বিশিশ্টার্ঘপ্রতিপাদক 
পদের সংস্পর্শজন্যই আছে । পদ যদি বিশিষ্টার্থের প্রতিপাদক না হইত, 
তবে পদের অর্থ কখনও বিশিশষ্টার্থের প্রতিপাদক হইতে পারিত ন!। 
স্থতরাং পদার্থের সংসর্গবোধকত্বরূপ সামর্থ্য পদের সংসর্গবোধকত্ব 
সামধ্যপ্রযুক্ত । পদার্থের স্বতঃ সংসর্গবোধকত্ব সামর্থ্য নহি। 

, ইহাতে অভিহিতা্য়বাঁদী বলেন যে- প্রমাণাস্তর গৃহীত পদার্থেরও 
স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ শব সংস্পর্শ ব্যতিরেকেই সংসর্গবোধকত্বরূপ সামর্থ 
আছে ইহ! জানা যায়। যেমন-_ 

“পশ্যতঃ শ্বেতিমারপং হষোশবঞ্চ শুথতঃ | 
খুরনিক্ষেপশব্দঞ্চ শ্বেতাশ্থো! ধাবতীতি ধীঃ ॥৮ 


২৩ নন তথাপি পদ্দানামন্বিতাভিধানে সামর্থ্যং ন কল্পনীয়ম্‌.-তত্বৎ প্র, 
পৃ ১৪৮ 

২৪ ...মৈবম। স্বানান্তয়াধিগতানাং পদীর্ঘানাং বাক্যার্থপ্রত্যায়কত্থাবর্শনাৎ 
»্*্তন্ব* প্র পৃ ১৪৮ 


চিৎসখাচার্য গ্রদশিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ ৬১ 


এই ন্যায়ানুসারে পদার্থেরও সংসর্গবোধকত্ব আছে । ইহার অর্থ এই 
যে-_দূরে অশ্ব দৌড়াইয়া যাইতেছে, অশ্থের অব্যক্ত শুরু রূপ দেখ! 
যাইতেছে, শুরুরূপের অব্যক্ততা বুঝাইবার জন্যই কারিকাতে “আরূপং* 
বল। হইয়াছে_আরূপ কথার অর্থ ঈষত্রেপ অর্থাৎ অব্যক্ত রূপ, আর 
হ্র্ষা শব ও খুরনিক্ষেপ-শব উভয়ই আঁয়মাণ অর্থাং কান দিয়া শুনা 
যাইতেছে, অব্যক্ত শুকুরূপ চক্ষুঃদ্বারা দেখা যাইতেছে, হ্ষোশব ও 
খুরনিক্ষেপশব্দ কান দিয়া শুন! যাইতেছে ; অথচ শ্বেত অশ্ব সাক্ষাং- 
ভাবে দেখা যায় নাই। এস্থলে দৃশ্বমান ও শ্রায়মাণ পদার্থ হইতে 
*শ্থেতাশ্বে। ধাবতি” এইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধি অর্থাৎ সংসর্গবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। এস্থলে একটি পদার্থও পদদ্বারা উপস্থাপিত হয় নাই। 
স্বতন্ত্রভাবে রূপ ও শব্দ উপস্থিত হইয়াছে । এই রূপ ও শব প্রমাণাস্তর 
গৃহীত অর্থ । এই প্রমাণাস্তর গৃহীত অর্থ হইতে সংসর্গ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । সুতরাং বাচক শব্দ সংস্পর্শ নিরপেক্ষ, প্রমাণাস্তরাধিগত' 
অর্থেরও সংসর্গবোধকত্ধ আছে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে-_ 
প্রদর্শিত কারিকাদ্ারা ভট্ট সম্পূর্ণভাবে পদনিরপেক্ষ প্রমাণাস্তরাধিগত 
অর্থ হইতেই ব্যাকার্থবোধ স্বীকার করিয়া থাকেন। “শ্বেতাশ্থো 
ধাবতি” এই যে সংসর্গবুদ্ধি, ইহা অন্নুমিতিও নহে, অর্থাপত্তিও' 
নহে; কিন্তু ইহা! বাক্যার্থবোধ । ইহাই ভট্টের অভিপ্রায় ।২৫ 
ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে পদার্থের সংসর্গবোধজনকত্ব 
সমর্থন করিবার জন্য যে দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইয়াছে, তাহাদ্বার। অভিহিত 
বয়বাদীর অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে ন!। প্রদশিত সংসর্গবৃদ্ধি বাক্যার্থ- 
বুদ্ধি নে, শাব্ববোধও নহে, কিন্তু তাহা অন্থরমিতি বা অর্থাপত্তি। 
প্রদশিতরূপে পদার্থবৌধের অনন্তর অনুমান প্রমাণদ্বার সংসর্গবিষয়িণী 


২৫ "*'নহ 'পশ্বতঃ শ্বেতিমারূপং হ্যোশকং চ শৃঙ্থতঃ। 
খুরনিক্ষেপশব্বং চ শ্বেতোহশ্বো ধাবতীতি ধী'রিতি-_ 
স্টায়াদন্ত্যেব পদার্থানাং সংসর্গবোধজনকত্বমিতিচেৎ 
তত্ব প্র* পৃ ১৪৮ 


৬২ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


'অন্মিতি অথব] অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা সংসর্গবিষয়িণী অর্থাপত্ি প্রমিতি 
হইয়া থাকে । শুরুরূপ, হ্তুষ! শব্দ ও খুরনিক্ষেপ শব এই তিনটি 
পদার্থ যদি একাধিকরণবৃত্তিকূপে অবগত হইয়া থাকে, তবে তাহা 
হুইতে অন্নুমিতিই হুইবে। প্রদশিত তিনটি পদার্থ যে যে স্থলে 
একজ্র অবগত হয়, সেই স্থলে অস্বত্ও থাকে__এই ব্যাপ্তিমূলে 
একত্র অবগত পদার্থত্রয় অশ্বত্বের অন্ুমাপক হইয়। থাকে। স্থৃতরাং 
প্রদশিতরূপে সংসর্গপ্রতীতি অন্গমিতিরূপই হইবে । আর যদি প্রদগ্সিত 
পদার্ঘত্রয়। একাধিকরণবৃত্তিরপে অবগত না হইয়া অর্থাৎ পদার্থত্রয় 
একত্র অবগত ন। হইয়। বিশকলিতভাবে অবগত হইয়া থাকে, তবে 
সেই স্থলে অশ্ব ব্যতিরিক্ত গো, মহিষাদি প্রাণীব অভাবনিশ্চয় থাকিলে 
পূর্বোক্ত পদার্থত্রয় অন্যথ৷ অন্ুপপত্তিদ্বারা অশ্বত্বেবই বোধক হইবে। 
আর তাহাতে অর্থাপত্তিগম্যই হৃইযা পড়িল। আব যদি অশ্বব্যতিরিক্ত 
গো, মহিষাদি প্রাণীর অভাব নিশ্চয় না থাকে, তবে কোনও প্রাণি- 
বিশেষের নিশ্চয় না হইয়া অনধ্যবসায়ই হইবে । প্রশস্তপাদভাস্বে 
অবিষ্ভানিরূপণ প্রসঙ্গে চতুবিধ অবিষ্ভ। বলা হইয়াছে। সেই চতুবিবধ 
অবিষ্ভার মধ্যে অনধ্যবসায়ও একটি অবিষ্া। এ স্থলে অনধ্যবসায় 
কথার অর্থ অনিশ্চয় অনির্ধারণ। সুতরাং পদার্থের সংসর্গবৌধকত্ব 
কোনও মতেই স্বীকার কর! যায় না।২৬ 

আরও কথা৷ এই যে অন্বয়বোধ যদি শবজন্য না হইয়া অর্থজন্য 
হয়, তবে অন্বয়বোধের অপ্রমাত্ব, অথব! পদার্থকেই সপ্তম প্রমাণ স্বীকার 
করিতে হুইবে। অভিহ্থিতান্বয়বাদী ভট্ট ছয়টি প্রমাঁণ স্বীকার করেন-_ 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থীপত্তি ও অন্ুপলন্ধি। বাক্যার্থ- 
বোধ শবপ্রমাণজন্য না হইলে, প্রমাণাজন্য জ্ঞান প্রমিতি হইবে 


২৬ """ন। অঙ্ধমানাদর্থাপবস্তর্বা তত্র সংসর্গাবগমাৎ। তথাহি। এবাং 
পদ্গার্থানামেকাধিকরণতয়াবগভানাং প্রভ্যায়কন্ধেনাহমানানতিরেকঃ, বিশক- 
লিতাবগতানাং বার্থাপ্তয়াভাবে নিশ্চিতের্থাপতিরেব পরিশিক্ততে । অনিশ্চিত 
খ্বনধাবলায়এবসসতত্বঃ* প্রৎ পৃ* ১৮৮ 


চিংস্থৃখাচার্য গ্রদপিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাঁভিধানবাদ ৬৬ 


কিরপে? আর বাক্যার্থবোধ প্রমিতি হইলে তাহা শব্দ প্রমাণ জন্য 
নছে ইহা ভ্টই স্বীকার করিতেছেন এবং এই বাক্যার্থবোধ ষে 
প্রত্যক্ষাি গ্রমাণজন্য নহে, তাহা! সর্ববসিদ্ধই বটে । আর ভট্ট পদার্থ 
সইতেই বাক্যার্থবোধ স্বীকার করেন। স্বুতবাং বাক্যার্থ প্রমিতির 
করণ সপ্তম প্রমাণ ইহাই স্বীকার করিতে হইবে ।২৭ 

আরও দোষ এই যে পদ ছ্বার অনভিহিিত পদার্থের সংসর্গবোধকত্ব 
কোনও মতেই হুইতে পারে না। ইহা! কেহ স্বীকারও কবেন না। 
এ জন্য পদাভিহিত পদার্থেরই সংসর্গবোধকত্ব স্বীকাব কবিতে হইবে । 
আর তাহাতে পদার্থের সংসর্গজ্ঞানজনন সামর্থ্য (শক্তি) এবং পদের 
পদার্থে সংসর্গপ্রত্যয়জননসামর্ধ্যাধানসামর্ঘ্য এই ছুইটি শক্তি কল্পন। 
কবিতে হইবে। এইরূপে পদনিষ্ঠ ও পদার্থনিষ্ঠ হুইটি শক্তি কল্পনা 
করিতে হইবে । ভট্টমতে শক্তি অতিরিক্ত পদার্থ। এই শক্তি দ্বিবিধ, 
সহজ শক্তি ও আধেয় শক্তি। পদার্থের যে সংসর্গবোধজননশক্তি 
আছে, ইহা! সহজশক্তি নহে; কিন্তু আধেয়শক্তি । পদার্থমাক্রই 
সংসর্গবৌধের জনক হয় না । কিন্তু পদাভিহিত পদার্থ ই সংসর্গবোধের 
জনক হইয়া থাকে। সুতরাং পদার্থে যে শক্তি আহিত হয়, পদই মেই 
শক্তির আধায়ক হয়। স্থতরাং পদে পদার্থনিষ্ঠ শক্তির আধান সামর্থ্য 
স্বীকাব করিতে হইবে । আর পদার্থে সংসর্গ-প্রত্যয়-জনন-সামর্ঘ্য 
স্বীকার করিতে হইবে । এইরপে ছুইটি সামর্থ্য কল্পনা করিতে হয় 
বলিয়া অভিহিতান্বয়বাদীর মতে কল্পনা গৌরব দোষ হয়।২৮ কিন্ত 
অশ্বিজাভিধানবাদীর মতে কল্পনা গৌরব দোষ হয় না। মাত্র পদে 
যোগ্য ইতরান্বিত স্বার্থাভিধান সামর্ঘ্যই কল্পনা করিতে হয়। ন্ৃতরাং 
পদ দিষ্ঠ একটি সাম্য করনা করিলেই অন্বিতাভিধানবাদীর মতে 
বাক্যার্থ-প্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে। পদার্থ মি অন্য সামর্থ্য 

২৭..'সঞগ্কমং প্রমাণমভাপেরং আ্াৎস্তন্* প্র* পণ ১৪৮ 

২৮ কিংচ পদার্থানামনভিহিতামাং লংগর্গবোধকত্বাভাবাদ্ভিহিতানামেব 
“তঙবেইব্ং তখাচ-“'কল্পনাগৌরবমভিহিতায়বাদিনঃ--তত্ব* প্র* পৃ* ১৪৮-৪৯ 


৬৪ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


কল্পনা করিবার আবশ্তকত। নাই। এজন্য করনা-লাধির; প্রযুক্ত 
অন্বিতাভিধানবাদ শ্বীকাব করাই সঙ্গত ।২৯ 

ইহাতে অভিহিতান্য়বাদিগণ বলেন যে__অভিধায়ক পদ হইড়ে 
অভিধেয় পদার্থের ম্মরণ ব্যতীত পদার্থের অন্বয়রূপ বাক্যার্থের 
প্রতীতি হয় না। ইহা অস্বিতা ভিধানবাদিগণও স্বীকার করেন। স্তরাং 
অবস্ত অপেক্ষণীয় অভিবেয় অর্থের স্মরণ বা স্মৃত অভিধে অর্থই অয়" 
ও ব্যতিরেক প্রযুক্ত বাক্যার্ধের বোধক হইয়া থাকে ইহাই"খীকার কব! 
উচিত।৩০ আব ইহাই অভিহিতান্বয়। ইহাতে অধিভাভিধাঁনবাদী 
আপত্তি করেন যে-_বিশকলিত পদার্থ মাত্রের শ্থৃতি, হইতে পদার্থের 
পরম্পর আয়-বোধ কোনও স্লেই দেখা খায় না বলির রথ শৃতির 
বা ম্বুত পদার্থের অন্বয়-বোধকত্ব অপ্রামাণিক ৪. (ভতরে 
অভিহিতা্বয়বাদী বলেন যে-_ঘাদুচ্ছিক পদার্থ-্মরণ'মান্র হইতে 
অন্বয় বোধ না হইলেও সমভিব্যাহৃত পদসমূহ হুইতে উৎপক্ন পদার্থ 
স্থৃতি সমূহের সহকারিতা বিশেষ প্রযুক্ত পদার্থ স্বতির বা ্মৃত 
পদার্থেরও অব্যয় বোধকতা আছে স্বীকার করিতে হইবে । যা! হইতে 
যে কার্ধ্য হয় না, সহকারি বিশেষ প্রযুক্ত তাহা হইতেই সেই “কায 
হইতে দেখা যায় । সহকারি বিশেষ বিরহিত যাঁৃচ্ছিক পদার্থ স্মৃতি 
বাক্যার্থ প্রতীতির জনক ন। হইলেও সহকারি বিশেষ সন্থলিত' পদার্থ 
স্মৃতি বাক্যার্থ বোধের জনক হইবে । 

এতদছুত্তরে অর্বিতাভিধানবাদী বলেন যে-_-পদার্থ শির বা শত 
পদার্থের অয় বোধ জনক অন্ত অনৃষ্ট! যাছা হন সর 


২৯ অব্বিতাত়িধানবাদিনদব পদানাং নোঠ্যেতযা 
মেব 074৯৮৯৭ কয়নালাধধমিত্যগনমেষ মগ জেগ়ানিতিস্ুটতব এ? হত 
৩০ অভ্ঞাভিহিতান্বয়ণদিনঃ প্রত্য * 
বিনাভিধেযপ্মরণমন্থয়া ই 
ত্তসতৎপদধার্ঘস্থত 


৮৮ ১ ১০৮ 
বি আআন্ডপ 


চিৎস্থখাচার্ষ প্রদশিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ ৬৫ 


কল্পনা কিরপে করা যাইতে পারে? ইহাতে অভিহিতানয়বাঁদিগণ 
বলেন- যাহা! প্রমাণসিদ্ধ, তাহাই কল্লিত হইতে পারে । ইহাতে অন্যত্র 
দৃষ্টত্বের কোনও অপেক্ষা নাই। অন্তত্র দৃষ্ট নহে বলিয়। প্রমাণ সিদ্ধ 
বন্তর পরিত্যাগ কর! যায় না । অন্যত্র দৃষ্ট হইলেই প্রমাণ সিদ্ধ হইবে 
এরূপ কখনও বল! যায় না। অন্তর অদৃষ্ঠ যদি কল্পিত হইতে না 
পারিত, তবে কর্ণ, নাসিকাদি রূপের গ্রাহক নহে বলিয়া চক্ষুরিক্দ্রিয়ের 
রূপ গ্রাহকত্ব কল্পনা করা যাইত না। এইরূপ নাসিক। জিহ্বাদিরও 
গন্ধ-রসাদি-গ্রাহকত্ব কল্পনা করা যাইত না। আর তাহাতে সর্বববিধ 
ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া যাইত। 

বিশেষ কথা এই যে-_অন্বিতাভিধানবাদীও প্রত্যভিত্হা-প্রত্যক্ষ 
স্বীকার করেন। সংস্কার সহকৃত ইন্দ্রিয় প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষের জনক 
হইয়। থাকে । কিন্ত বিবেচনা! করিয়। দেখিলে ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ সংস্কার 
স্মৃতির এবং সংস্কার নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয় অভিত্ঞা-প্রত্যক্ষের জনক হইয়া 
থাকে ইহাই সবত্র দৃষ্ট হয়। সংস্কার ও ইন্দ্রিয় পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া 
জ্ঞানের জনক হয় না । অথচ সংস্কার সাপেক্ষ ইন্ড্রিয়জন্য প্রত্যভিজ্ঞাতে 
পরস্পর সংগতার্থবিষয়ই ভাসমান হইয়া থাকে। পুর্বাপর দেশ-কাল 
সংস্য্ একটি বস্ত প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় । সংস্কার জন্য জ্ঞান অর্থাং 
স্মৃতি পুর্বদেশ কাল সংস্থষ্ট বস্ত বিষয়ক এবং ইন্দ্রিয় জন্য অভিজ্ঞা, 
বিদ্ভমান দেশ-কাঁল সংস্থষ্ট বস্ত্র বিষয়ক। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞ৷ পুর্ববাপর 
দেশকাল সংস্থষ্ট এক বস্তু বিষয়ক । সংস্কার ও ইক্দ্রিয়ের সহকারিতাবিশেষ 
প্রযুক্ত এতাদৃশ বিজাতীয় প্রত্যভিজ্ঞ! জ্ঞান উৎপন্ন হইয়! থাকে ইহা 
অন্বিতাভিধানবাদীকেও স্বীকার করিতে হইবে । এইবুপ প্রকৃত স্থলেও 
সহকারিবিশেষ প্রযুক্ত পদার্থস্থৃতি বা স্মৃত পদার্থ অন্বয়বোধের জনক 
হইতে পারিবে ।১ 


১***কথমন্তথা সংস্কারেন্জিয়য়োরন্ততর পরস্পরসংগতার্থাবিষয়য়োঃ প্রত্যডি- 
জ্ঞায়াং পূর্বাপরদেশকালসংস্ষ্টেকবস্তবোধকন্বং*'****প্রক্কতেপি তুল্যম্‌-_ 
তত্ব প্র“ পৃ* ১৪৯ 
৫ 


৬৬ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


যদি বল। যায়__স্মৃত পদার্থের অন্বয়বোধকত্ব স্বীকার করিলে অর্থ 
সপ্তম প্রমাণ হইয়া পড়িবে । এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে অন্বিতাভিধান- 
বাদীও বিনিয়োগ বিধির সহকারী শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও 
সমাখ্যা এই ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ছয়টি 
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি বাক্য ও সমাধ্যা শব্দরূপ হইলেও লিঙ্গ, প্রকরণ 
ও স্থান শবরুপ নহে । অথচ লিঙ্গ, প্রকরণ ও স্থানকে শব্দ প্রমাণ 
হইতে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া! অন্বিতাভিধানবাদীও স্বীকার করেন 
না। লৈঙ্গিক বিনিয়োগ, প্রাকরণিক বিনিয়োগ প্রভৃতি শব্দ প্রমাণ- 
প্রমিত বলিয়াই অন্বিতাভিধানবাদী স্বীকার করেন । লিঙ্গ, প্রকরণাদি 
অশব্দরূপ হইয়াও যেমন শব্ধ প্রমাণের অন্তর্গত, এইরূপ স্মৃত পদার্থ 
অশবরূপ হইয়াও শব্দ প্রমাণেরই অন্তর্গত হইবে১। 

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে__বিনিয়োগ বিধিব 
সহকারী লিঙ্গাদি পাঁচটি প্রমাণই শ্রুতি কল্পন। করিয়াই বিনিয়োগের 
প্রতিপাদক হইয়! থাকে । আর শ্রুতি ত শব্দরূপই বটে। সুতরাং 
লৈঙ্গিক, প্রাকরণিক বিনিয়োগের অশাব্ত্ব হইবে কেন? অভিহিত।- 
স্বয়বাদী ত স্মৃত পদার্থেরই অন্বয়বোধজনকত্ব স্বীকার করিতেছেন। 
স্বতরাং পদার্থ হইতে উৎপন্ন অন্বযবোধের শাব্ত্ব থাকিবে কিরূপে? 
সুতরাং অভিহিতান্বয়বাদী যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহ। 
বিষম। প্রদশিত দৃষ্টান্ত সমদৃষ্টান্ত হয় নাই । ইহাতে যদি অভিহিতা- 
স্বয়বাদী এক্সপ বলেন যে শব্দ হইতে অবগত পদার্থ হইতেই অন্বয়- 
প্রতীতি হইয়। থাকে বলিয়া অন্বয়-প্রতীতির শাব্দত্ব স্বীকার কর! যাইতে 
পারে, তবে আমরাও বলিব চক্ষু দ্বারা অবগত ধুম জন্য বহি-জ্ঞানেরও 
চাক্ষুত্ব হইতে পারিবে ।২ 

১.***লিঙগপ্রকরণস্থানানামিব শব্দপ্রমাণাস্তর্ভাবোপপত্তেঃ-_ 


তথ্বৎ প্র পৃ ১৪৯ | 
২ নহু লিঙ্গার্দিধু শ্রুতিং কল্পয়িত্বৈৰ বিনিয়োগপ্রতীতেঃ ত্বীকারাচ্ছাব্বত্বং 


ন বিরুদ্ধযতে...বহিজ্ঞানন্ত চাক্ষুবত্বপ্রসঙ্গ ইতি চেং*-*--তত্ব* প্র পৃ* ১৪৯-৫* 


'চিৎসুখাচার্য প্রদগিত অভি্থিতাঘ্য়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ ৬৭ 


এতদুত্বরে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে- পদই অন্বয়-প্রতীতির 

জনক । পদার্থ-স্মৃতি অবান্তর ব্যাপার মাত্র । স্থুতরাঁং অন্বয়-প্রতীতির 
করণ পদ । করণের ব্যাপার পদার্থ স্মৃতি। ব্যাপার-ব্যবধান প্রযুক্ত 
করণের করণত্ব ব্যাহত হয় না । কিন্তু তাহাতে বহ্যন্ুমিতির চাক্ষুষত্‌ 
হইতে পারে নাঁ। চক্ষ রূপ করণের ব্যাপার সন্নিকর্ধ কিন্তু লিঙ্গ-জ্ঞান 
নহে। স্থতরাং অন্বয়-বোধের অশাব্ত্ব প্রসঙ্গ নাই ।১ এই স্থলে লক্ষ্য 
করিতে হইবে যে-_অভিহিতান্বয়বাদী এস্থলে যাহ! বলিয়াছেন, তাহা 
সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ম্ঘায় মতের অনুরূপ । তাৎপর্য্য-টীকাকার ভট 
প্রদণিত এই মতটি গ্রহণ করায় ন্যায়মতে ইহাই প্রচলিত হইয়াছে; 
কিন্ত ইহা “অভিহিতান্বয়” নহে । ইহাই অভিহিতান্বয় হইলে ভট্টের 
"পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপ-্ এই কারিকার অবতারণাও হইতে পারে না। 
এবং এই মতটিও বাক্যাধিকরণের ভট্টবাত্বিকেই বলা হইয়াছে-_ 

“সাক্ষাৎ যগ্যপি কুবস্তি পদার্থপ্রতিপাদনম্‌। 

বর্ণাস্তথাপি নৈতশ্মিন্‌ পর্ধ্যবস্স্তি নিক্ষলে ॥ 

বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্ত নান্তরীয়কম্‌। 

পাকে জ্বালেব কা্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্‌ ॥” 

বাক্যের ঘটকীভূত পদগুলি যদিও সাক্ষাৎ শুদ্ধপদার্থেরই প্রতি- 

পাঁদন করিয়া থাকে, তথাপি পরস্পর অনন্বিত শুদ্ধ পদার্থের প্রতিপাদন 
সবথা নিম্ষল । অনম্বিত পদার্থ জ্ঞান দ্বারা কোনও ব্যবহারই উৎপন্ন 
হইতে পারে না। এজন্য ব্যবহারের জনক বাক্য ব্যবহারের অজনক 
শুদ্ধ পদার্থ মাত্র প্রতিপাদন করিয়া পধ্যবসিত হইতে পারে না। 
বাক্যের ঘটক পদগুলি বাক্যার্থ বিষয়ক প্রমিতি উৎপাদনের জন্যই 
প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে পদ বাক্যার্থের প্রতিপাদক 
হইতে পারে না বলিয়া বাক্যার্থ প্রতীতির সহায়করপে পদগুলি 
পদার্থসমূহেরও প্রতিপাদন করিয়া থাকে । যেমন কাষ্ঠ সাক্ষাৎভাবে 


১। মৈবম্‌ অন্বম্প্রতীতিং জনয়তাং পদানামবাস্তরব্যাপারত্বাৎপদার্থস্মরণানাম্‌ 
০০৮৮০, ন চ চক্ষষে৷ লিঙগজানষবান্তরব্যাপারঃ-- তত্ব* প্র পৃ ১৫, 


৬৮ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


পাক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না বলিয়া পাক ক্রিয়। সম্পাদনের 
জন্য কাষ্ঠ, বহ্ছি জালার উৎপাদন করিয়! খাঁকে। 

বাণ্তিককার “তদ্‌ ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমায়ায়োহর্থস্ত তন্লিমিত্তস্বাৎ” 
(জৈঃ সঃ ১।১।২৫) এই স্থত্রের বাত্তিকে তিন প্রকাবের অভিহিতান্বয়বাদ 
দেখাইয়াছেন। অভিহিতান্বয়বাদে প্রধান রূপে তিনটি পক্ষ প্রদণিত 
হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রদশিত পক্ষটি নহে। বস্ততঃ অভিহিতান্বয়বাদেব 
ইহা মুখ্য স্ববপই নহে। ইহা ভান্তকার শবর স্বামীর উক্তিব অন্ুগুণ 
নহে । অন্তান্ত আচার্যগণও এই পক্ষটিকে অভিহিতান্য়বাদ বলিয়। 
গ্রহণ করেন নাই। চিংস্খাচাধ্য এস্থলে সংক্ষেপে বিচারের অবসান 
করিবাব জন্যই প্রদশিত কারিক! দ্বাবাই অভিহিতান্বয়বাদেব অবসান 
ঘটাইয়াছেন। কুমারিল ভট্টেব সম্মত অভিহিতান্বয়বাদ এই গ্রন্থেই 
আমর! বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব । এস্থলে মাত্র চিংস্তখাচার্ধা 
অভিহিতান্বয়বাদ সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছেন, তাহারই কিঞ্চিৎ পবিচয় 
প্রদান করিলাম । প্রদণিত অভিহিতান্বয়বাদ জৈমিনিস্থত্র ও শাবর- 
ভাষ্তের অনুগুণ নহে । স্ত্রকার “অর্থস্ত তন্নিযিত্বত্বাং” বলিয়। পদার্থকেই 
বাক্যার্থ-প্রতীতির কারণ বলিয়াছেন । পদকে বাক্যার্থ-প্র তীতির 
কারণ বলেন নাই। শবরম্বামীও বলেন নাই। চিৎস্খাচার্য্য কি 
অভিপ্রায়ে “পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং” এই ভট্টবান্তিকের অবতারণ! 
করিয়াছিলেন ? 

চিৎস্থখাচাধ্য অভিহিতান্বয়বাঁদ সমর্থন করিবার জন্য বাক্যাধিকরণ 
বাত্তিক (জৈঃন্ঃ ১১।৭) হুইতে “পশ্যতঃ শ্বেতিমারপং” ইত্যাদি 
কারিকাটি উদ্ধত করিয়া ““পদার্থই অন্বয়-বোধের জনক” এই 
অভিহিতা ৰয়বাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন । 
পরে তাহ! পরিত্যাগ করিয়। বাক্যাধিকরণীয় বাত্তিকে প্রদশিত অন্য 
একটি পক্ষ অবলম্বন করিয়া অভিহিতান্যয়বাদের বিচার শেষ 
করিয়াছেন । কিন্তু ইহ অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে। কারণ মহামতি 
জয়ন্ত ভট্ট ম্যায়মপ্ররীতে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে-_“মতদ্বয়মপীদন্ত 


চিৎস্থখাচার্ধ প্রদশিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ ৬৯ 


নাম্মভ্যং রোচতেতরাম্‌। কুতোইম্বিতাভিধানং বা কুতো। বাভিহিতা- 
্বয়ঃ॥৮ (৩৭০ পৃঃ) জয়ন্তভট্ট এই উভয় মত প্রত্যাখ্যান করিয়া 
স্বীয় হ্্যায়সিদ্ধান্ত প্রদর্শন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-__ 
“তহুক্তম্বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্ৌনান্তরীয়কম্‌। 
পাঁকে জালেব কাষ্ঠানাং পদার্থ-প্রতিপাদনম্‌॥” 

ইহ! ভট্টবাত্তিকের কারিকা। এই কারিক' দ্বারাই চিৎস্ুখাচার্ধ্য 
আভিহিতান্বয়বাদ দেখাইয়াছেন। জয়ন্তভট্রৎ্‌ অভিহিতান্বয়বাদ 
খণ্ডন কবিয়া' এই কারিকাদ্বারাই ন্তায়মত দেখাইয়াছেন। আর 
এজন্যই “নৈয়ায়িকগণ অভিহিতান্বয়বাঁদী” এইরূপ প্রবাদ বিদ্বং সমাঁজে 
প্রচলিত হইয়াছে । বন্ত্রতঃ অভিহিতান্য়বাদের অনুসারী এই শ্লোক 
নহে। এই শ্লোক অভিহিতান্বয়বাদের সমর্থক হইলে জয়ন্তভ্ট 
অভিহিতান্বয়বাদের খণ্ডন করিতেন না। ভট্ট ঘাহ। বলিবেন, তাহাই 
অভিহিতান্বয়বাদ ইহ! মারাত্মক ভ্রম । অভিহিতান্বয়বাদ ভট্ট উদ্ভাবন 
করেন নাই ; স্থত্রকার, ভাষ্যকার অভিহিতান্বয়বাদী । ভট্ট এই মতের 
সমর্থক মাত্র । ভট্ট স্বতন্ত্রভীবে যে মতটি দেখাইয়াছেন, তাহা 
অভিহিতান্বয়বাদ নহে । এই মতটি জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ 
গ্রহণ করায় ন্যায়শান্ত্রে ভটের এই স্বতন্ত্র মত প্রবেশ লাভ 
করিয়াছে । আর ইহাতেই বিদ্বং সমাঁজও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । 
এই মতটিকেই অভিহিতান্বয়বাদ বলিয়া গ্রহণ করিলে সমস্ত আচার্ধ্য- 
গণের অভিহিতান্বয়বাদ খগ্ডন প্রয়াসের জলাঞ্জলি দিতে হইবে । কারণ 
জয়স্তভট্ট, উদয়নাচাধ্য, তব্বচিস্তামণিকার প্রভৃতি আচাধ্যগণ অভিহিতা- 
ধ্নয়বাদ বুঝিতে পারেন নাই ইহাই বলিতে হইবে । তাহার! অভিহিতা- 
স্বয়বাদ ন! বৃঝিয়াই খণ্ডন করিয়াছেন ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। 
মহামতি প্রভাকর মিশ্র, শালিকনাথ, ভবনাথ প্রভৃতি অন্বিতাভিবান- 
বাদের সমর্থক আচাধ্যগণ অভিহিতাৰয়বাদ না বুঝিয়াই খণ্ডন 
করিয়াছেন ইহা! স্বীকার করিতে হইবে । চিৎনুখাচাধ্য-প্রদশিত 
অভিহিতান্বয়বাদ যথার্থ অভিহিতান্বয়বাঁদ বলিয়া গৃহীত হইলে অভি- 
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হিতান্বয়বাদের সমর্থন ও খণ্ডন, যাহাতে দর্শনশান্ত্র পরিপূর্ণ, সেই 
সমস্তই বৃথা! হইয়। যাইবে । এজন্ত চিংসুখাচার্য্য-প্রদণিত বাদটি 
অভিহিতান্বয়বাদই নহে । এই বাদটি নৈয়ায়িকগণ সমর্থন করিয়াছেন 
বলিয়। নৈয়ায়িকগণকেও অভিহিতানয়বাদী বল! নিতান্তই অসঙ্গত। 
অতি প্রামাণিক সংক্ষেপ-শারীরককার সবজ্ঞাত্মমুনি সংক্ষেপ-শারী- 
রকের ১।৩৭০ শ্লোকে অভিহিতান্বয়বাদের স্ববপ দেখাইয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন-_ 
“যৎ কেচিদাহুরভিধায় নিজান্‌ পদার্থান, এতাবতোপরতবস্তি 
পদানি তেভ্যঃ। 
পশ্চাদ্‌ বিশেষণবিশেষ্যতয়াপি তেষাং সংসর্গবৃদ্ধিরপরাবতরিষ্যতীতি ॥৮* 
এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে-_অভিহিতান্বয়বাঁদিগণ বলেন _ 
বাক্যের ঘটক পদগুলি স্ব স্ব অভিধেয় অর্থ প্রতিপাদন করিয়া উপরত 
ব্যাপার হইয়া থাকে । পরে অভিহিত পদার্ধসমূহ বিশেষণ-বিশে্যভাবে 
অন্য সংসর্গ বুদ্ধির বিষয় হইয়। থাকে । এই পক্ষটি সুত্র ও ভাস্তের 
সম্মত । আর বাতিককারও ইহাই সমর্থন করিয়াছেন । চিৎসুখাচাধ্য 
যেরূপ সংক্ষেপে অন্বিতাভিধানবাদীর হাত হুইতে নিস্তার পাইয়াছেন, 
অন্বিতাভিধানবাদী পূর্ববে একথ। জানিলে বোধহয় বিচারে প্রবৃত্ত 
হইতেন না। এই চিৎস্থখাচারধ্য আবার বলিয়াছেন যে-_ 
অন্বিতাভিধানবাদিগণ, লিঙ্গ, প্রকরণাদির বিনিযোজকত্ব দেখাইতে 
শ্রুতি কল্পনা করেন না। শ্রুতি কল্পনা না করিয়াই লিঙ্গ, প্রকয়ণাদি 
অর্থেরই বিনিযোজকত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। অথচ লিঙ্গ, 
প্রকরণাদিকে শব্দ প্রমাণের অন্তর্গতও স্বীকার করেন।১ বিনিযোজক 
লিঙ্গ প্রকরণাদি অর্থ হইতে যে বিনিযোগ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, 
সেই বুদ্ধির শাব্দত্ব অন্বিতাভিধানবাদিগণ স্বীকার করেন। সেইরূপ 


১ গুরুমতানুসারিভিরপি লিজ গ্রকরণাদীনামন্তরেণৈব শ্রুতিকল্পমং বিনি- 
ঘোজকানাং শব্প্রমাণাস্তর্ভা বাত্যপগষাচ্চ--৩দ্২* গ্*, পৃ ১৫, 
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আমরাও পদার্থ হইতে উৎপন্ন বাক্যার্থ বুদ্ধির শাবত্ব স্বীকার 
করি। সুতরাং পদার্থজন্ত বাক্যার্থবুদ্ধির অশাব্বত্ব বলা 
অন্বিতাভিধানবাদীর সঙ্গত নহে । লিঙ্গ, প্রকরণাদি স্থলে অন্বিতা- 
ভিধানবাঁদীও অর্থজন্ত বুদ্ধির শাব্দত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। চিং- 
স্ুখাচার্য্যের এই উক্তিদ্বারা অর্থজন্যই যে বাক্যার্থবুদ্ধি হয় ইহা 
সুস্পষ্ট । এই বিচার অতি গহন বলিয়! এস্থলে বিবৃত হয় নাই। 
আমরা ইতঃপর ইহার বিশদ আলোচনা দেখাইব । 

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী শঙ্কা করেন যে অভিহিতান্বয়বাদীর 
মতে তিনটি শক্তি স্বীকার করিতে হয় ; (১) পদের শুদ্ধ পদার্থানুভব- 
জননশক্তি, (২) পদার্থের পরস্পর অন্বয়ান্ুভবজননশক্কি, (৩) পদে 
অর্থগত অন্বয়ান্ুভবজননশক্তির আধানশক্তি। একথা পূর্বেও বল! 
হইয়াছে । এইরুপে অভিহিতান্বয়বাদীকে ত্রিবিধ শক্তি কল্পন। করিতে 
হইবে । যদ্দি অভিহিতান্বয়বাদী পদের শুদ্ধ পদার্থান্থভবজনন শক্তি 
স্বীকার না করিয়া সাহচার্য্যপ্রযুক্ত পদ শুদ্ধ অর্থের স্মারক হইয়া 
থাকে-_এইরূপ স্বীকার করেন, তাহা হইলেও ছুইটি শক্তি কল্পনাই 
করিতে হইবে । পদার্থের অন্বয়বোধন শক্তি এবং পদের পদার্থগত 
অন্বযবোধনশক্তির আধানশক্তি । কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদ ব্বীকার 
করিলে পদে পরস্পরান্বিত স্বার্থাভিধানশক্তি এই একটি মাত্র শক্তিই 
কল্পনা করিতে হইবে । সুতরাং কল্পনালাঘব প্রযুক্ত অন্বিতাভিধান- 
বাদ স্বীকার করাই উচিত ।১ 

এতছুত্তরে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে-_অন্বিতাঁভিধানবাদীর 
মতেও শক্তি-কল্পনা-গৌরব অপরিহাধ্য । পদে অর্থান্তরাৰ্বিত স্বার্থের 
অভিধানশক্তি স্বীকার করিলে অর্থীস্তরে (১), অর্থাস্তরের অন্বয়ে (২) 


১ নন্গ ত্বয়াপাতিহিতান্বক়বাদে তিশ্রঃ শক্তয়ঃ করনীয়া:--"কল্পনালাঘবমিতি 
চেৎ***তত্তব০ গ্রণ, পৃ ১৫০-৫১ 
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ও স্বার্থে ৩) এই তিনটি বিষয়ে পদশক্তি কল্পনা করিতে হইবে। 
স্বতরাং অন্বিতাভিধানবাদীর মতেও শক্তিকল্পন! গৌরব হুইবেই।১ 
যদি অন্বিতাভিধানবাদী এইরূপ বলেন যে- পদ অর্থান্তরান্বিত স্বার্থের 
অভিধায়ক হইলেও পদ স্বার্থেরই বাচক হয়ঃ কিন্তু অর্থান্তর ৪ 
তাহার অনয়ের বাচক হয় না। যেমন জাতিবাচক পদদ্বারা ব্যক্তি 
ও জাঁতি-ব্যক্তির সম্বন্ধ প্রতীত হইলেও পদ জাতিমাত্রেরই' বাচক 
হয়; কিন্ত বাক্তি ও জাতি-ব্যক্তির অন্বয়ের বাচক হয় না । এইরূপ 
পদ স্বার্থমাত্রেরই বাচক, কিন্তু অর্থান্তর ও অন্বয়ের বাচক নহে। 
ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে অন্বিতাভিধানবাদীর প্রদশিত 
দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় নাই । জাতিবাচক পদদ্ধারা জাতির আশ্রয় বাক্তি 
যেমন লক্ষ্য হইয়া থাকে, এইরূপ স্বার্থবাচক পদদ্বার! অর্থান্তর ও অন্ধ 
লক্ষ্য হইয়া! থাকে-_-এইরূপ বলিলে পদের অন্বিতাঁভিধানই ভঙ্গ হইয়। 
যাইবে । আর যদি পদার্ধাস্তর ও অন্বয় পদের বাচ্য হয় বলিয়। 
স্বীকার কর! যায়, তবে পদার্থাত্তরে ও অন্বয়ে পদের শক্তি অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া শক্তি কল্পনাগৌরব থাকিয়াই যাইবে । 

আরও কথ এই যে-অন্বিতাভিধানবাঁদীর মতে বাক্যের ঘটক 
এক একটি পদ শ্রায়মাণ বা ন্মর্যমাণ হইলে সেই আয়মাণ বা 
স্ম্য্যমাণ পদে শুদ্ধ পদার্থের ম্মরণজনন শক্তি স্বীকার করিতে 
হইবে । আবার সমূহালম্বন এক স্মরণের বিষয় পদগুলির পরস্পরান্বিত 
অর্থের অভিধানশক্তি স্বীকার করিতে হইবে এবং বাক্যের ঘটক সমস্ত 
পদবিষয়ক সমুহালম্বন স্মরণের বিষয়ীভূত প্রত্যেকটি পদে, অন্বিতা- 
ভিধানশক্তির আধানশক্তি স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপে তিনটি 
শক্তি অন্বিতাভিধানবাদীর মতে অবশ্য কল্পনা! কারতে হইবে । 

ইহাতে অহ্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে অভিহিতান্বয়বাদেও 


১ মৈবম্‌। ত্বয়াপ্যর্থাপ্তরে তদন্বয়ে স্বার্থেচ পদশকীনাং কল্পনীয়ত্বাৎ__ 
তত্ব প্র প্‌ ৬১৫১ 
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শক্তিকল্পন1 গৌরব তুল্যই রহিয়াছে । স্থৃতরাং অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার 
না৷ করিয়া অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকার করিবার যুক্তি কি? এতহুত্তরে 
অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে_বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদনের জন্যই বাকা 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে । বাকা পদসমূহরূপ ; পদসমূহরূপ বাক্যে পদগুলির 
পরম্পর সমভিব্যাহার অর্থাৎ পরস্পর সাহিতোর অন্থা অনুপপত্তি 
প্রযুক্ত পদস্মারিত পদার্থগুলির পরস্পর অন্বয় লক্ষণালভ্য হইয়। থাকে । 
পদার্থের অন্বয় লক্ষণালভ্য হইতে পারে বলিয়া অন্বয়াংশে পদের শক্তি 
কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই । যাহা অন্য প্রকারে লব্ধ 
হইতে পারে না, তাহাই পদের শক্যার্থ । “অনন্তলভাঃ শব্দার্থ?” ইহাই 
শব্দার্থনির্ণায়ক ম্যায় । পদার্থের পরস্পর অন্য লক্ষণাদীরা লব্ধ হইতে 
পাঁরে বলিয়! অন্যয়াংশ অননালভা নহে । এজন্য অন্বয়াংশে পদের 
শক্তি স্বীকার কর! উচিত নহে । এই যুক্তি অন্ুসারেই বাক্তিতে পদের 
শক্তি স্বীকার করা হয় না। পদ লক্ষণাদ্বার। ব্যক্তির প্রতিপাদক হইতে 
পারে বলিয়। ব্যক্তিতে পদের শক্তি নাই । যাহা হউক, এইভাবে 
অভিহিতান্বয়বাদ বর্ণন করিতে গিয়া চিৎস্থখাচার্ধা পদ, শক্তিদ্বারা 
শুদ্ধ পদার্থের স্মারক হইয়। পরে স্মৃত পদার্থের অন্বয়, স্মারক পদই 
লক্ষণাদ্বারা প্রতিপাদন করিয়া থাকে এইব্বপ বলিয়াছেন । পদের 
পদার্ধাথয়ে লক্ষণ। স্বীকার করিলে লক্ষণার লক্ষণটি কিরূপ হইবে-_ 
ইহ! লইয়] চিৎস্খাচার্যা অনেক কথা বলিয়াছেন । অয়ন্তভ্ট পদার্থের 
অন্বয়ে পদের তাৎপর্যশক্তি স্বীকার করিয়াছিলেন, চিৎস্থখাচাধ 
লক্ষণ! বলিয়াছেন। এইটুকু মাত্রই ভেদ। বস্ততঃ চিৎসুখাচাধ্যের 
সম্মত অভিহিতান্বয়বাদ প্রচলিত নায় মতেরই অনুরূপ । পদাভি- 
হিতান্বয়বাদ পদ-ম্মারিত পদার্থান্বয়বাদই হইল । পদন্মারিত ও 
পদাভিহিত একই কথা, ইহাই চিৎস্থখাচার্য্যের মত। একটি বস্ত্র অপর 
বস্তর স্মারক হুইলে স্মারক বস্টিকে অভিধায়ক ও স্মৃত বস্তুটিকে 
অভিধেয় এইরূপ নূতন নামে আখ্যাত করিবার প্রয়োজন কি ?-- 
ইহার দিকে চিৎসুখাচার্য্য ত লক্ষ্য করেনই নাই, পণ্ডিতদিগের মধ্যেও 
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অনেকেই লক্ষ্য করেন নাই। পদার্ঘও পদের ম্মারক হয় বলিয়া 
পদার্থকে পদের অভিধায়ক, পদকে অভিধেয় এবং পদার্থের অভিধা- 
ব্যাপার স্বীকার করিতে এই জাতীয় গ্রন্থকারগণের আপত্বির কারণ কি 
থাকিতে পারে, তাহা! বুঝিতে পারা! যায় না। স্মৃতি, স্মারক প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ পদ থাকিতে অভিধা, অভিধায়ক প্রভৃতি নৃতন নামকরণের 
কি সার্থক্য থাকিতে পারে, ইহার প্রতি পরবর্তী গ্রন্থকারগণ লক্ষ্য 
করেন নাই। গ্রস্থকারগণের এই গজনিমীলিকা শান্তরার্ঘে অব্যৎপন্ 
হইবার প্রধান কারণ। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


কুম্থমাঞ্জলিকার উদয়নের অভিহিতান্বয় ও 
অন্িতাভিধান সমীক্ষ| 


কুস্ুমাঞ্জলি গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকে পঞ্চদশ কারিকার বিবরণ প্রসঙ্গে 
আচার্য্য উদয়ন অন্বিতাভিধান ও অভিহিতান্বয় সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা পূর্বে দেখাইয়াছি, 
তাহার পরে এই উদয়নাচার্যোর আলোটন! পৃরোক্ত মত ছুইটিতে 
কিছ অধিক আলোক-সম্পাত করিবে -ইহা মনে করিয়া এস্থলে 
আমর] উদয়নাচার্য্যের মত প্রদর্শন করিব । 

প্রাভাকর মতান্ুসারে পদের যে অন্বিতাভিধান স্বীকার করা হয়, 
এই অন্বিতাভিধান কথার অর্থ কি? যদি প্রাভাকরগণ বলেন--অন্বিত 
প্রতিপাদনমাত্রই পদের অন্বিত অভিধান, তাহা হইলে এতাদৃশ 
আন্বতাভিধান, আমরাও ( নৈয়ায়িকেরাও ) স্বীকার করি। আমাদের 
মতে পদ সাক্ষাৎ বাক্যার্থের অভিধায়ক না হইলেও বাক্যের ঘটক 
পদগুলি অনন্থিত শুদ্ধ স্বার্থের অভিধানদ্বারা৷ অন্বিতজ্ঞানের উৎপাদক 
হইয়া থাকে বলিয়া, পদ অন্ত অর্থের প্রতিপাদন করে। সুতরাং 
অন্বিত প্রতিপাদনমাত্রই পদের অন্বিতাভিধান হইলে, ন্তায়মতের সহিত 
প্রভাকরমতের কোনও বৈলক্ষণ্য নাই।১ যদি অন্বিতাভিধানবাদ্িগণ 
এক্সু্‌প বলেন যে স্বার্থে পদের যে শক্তি অর্থাৎ অভিধ। তাহার অগ্বিত 
অর্থ প্রাতিপাদনে তাৎপধ্যই অন্বিতাভিধান, তবে তহুত্বরে বক্তব্য এই 


১ কিঞ্চেদমন্বিতাভিধানং নাম? ন তাবদদ্থিতগ্রতিপাদনমাত্রম্, অবিবাদাৎ 
_-কু* অত পৃ* ৪৭১ 

""অবিবাদাদিতি। পদানাং সাক্ষা্থাক্যার্থানভিধায়কত্েংপ্যন্বিতস্বার্থাতি- 
ধানদ্বারাইস্বিতজ্ঞানোৎপাদকত্থালীকারাদ্বিত্যর্থ-কু* অণ গ্রণ, পৃ* ৪৭১-৭২ 
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যে--এতাদৃশ অন্বিতাভিধানে কাহারও বিবাদ নাই। স্বার্থে যে পদের 
অভিধা, তাহার ইতরান্বিত স্বার্থ প্রতিপাদনই প্রয়োজন॥ ইহা 
অভিহিতা্বয়বাঁদীরাঁও স্বীকার করেন।২ যদি অন্বিতাভিধানবাদিগণ 
এরূপ বলেন যে-_অন্বিত অর্থে পদের শস্তিগ্রহ বশতঃই পদ অন্বিত 
অর্থের প্রতিপাদক হইয়। থাকে, এতদছত্তরে বক্তবা এই ষে পদেব শক্তি- 
গ্রহ কি ব্যাকার্থে হয় ? অথব। শুদ্ধ পদার্থমাত্রে হয়? বাক্যার্থে পদের 
শক্তিগ্রহ হয় ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ বাক্যার্থের উপস্থিতি, 
বাক্যজন্ত বাক্যাথ-প্রতীতির পূর্বে অসম্ভব । কারণ বাক্যার্থ অপূর্ব, 
বাক্যজন্ত অর্থজ্ঞানের পূর্বে জ্ঞাত ছিল না। স্মুতরাং অনুপস্থিত 
বাক্যার্থে পদের শক্তিগ্রহ হইবে কিন্ুপে ? উপস্থিত অর্থেই পদের 
শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। বাক্জন্ত শাব্দবোৌধের পূর্বে, বাক্যার্থের 
উপস্থিতি নাই ; তবে কোথায় পদের শক্তিগ্রহ হইবে? আর যদি 
শুদ্ধ পদার্থমাত্রে পদের সঙ্কেতগ্রহ হয়, তবে পদ, শক্তিদ্বারা শুদ্ধ 
পদার্থমাত্রকেই উপস্থাপিত করিবে । কিন্তু অন্বিত পদার্থকে উপস্থাপিত 
করিতে পারিবে না।৩ পদের যাহাতে শক্তিগ্রহ হয় নাই, পদ তাহার 
উপস্থাপকই হইতে পারে না। অগৃহীত শক্তি পদ, অর্থের উপস্থাপক 
হুইলে, যে কোনও পদ. যে কোনও অর্থের উপস্থাপক হইয়া পড়িত। 
স্থতরাং পদার্থমাত্রে গৃহীত শক্তি পদ হইতে, অন্বিত পদার্থের উপস্থিতি 
হইতে পারে না । 

ইহাতে যদি অন্বিতাভিধানবাদিগণ এরূপ বলেন যে_ শুদ্ধ স্বার্থে, 
পদের শক্তি গৃহীত হইলেও শুদ্ধ ব্বার্থে গৃহীত শক্তি পদ হইতে স্বার্থ ও 
তদন্বয়ের উপস্থিতি হইতে পারিবে । শুদ্ধ ব্বার্থে গৃহীত শক্তি পদই 
স্বার্থ ও অন্বয়ের উপস্থাপক হইবে । অন্বিতাভিধানবাদিগণের এরূপ 


২..স্বার্থে পদানাং শক্তিস্তস্যা ইতরাদ্ধিতস্বার্থপ্রতীতিপ্রয়োজনকত্বস্যাঁভি- 


হিতান্বয়পক্ষে২প্যুপগমাদিত্যর্থ: --কু* অন প্রণ্ঃপ- ৪৭২ 
৩.**পদার্ঘশক্ত্যা তন্মাজমুপস্থাপয়েরত্বৰ্বিতমিত্যর্থ:--কুৎ অণ প্র* পৃ* ৪৭২ 
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বল! অসঙ্গত। কারণ স্বার্থমান্রে গৃহীত শক্তি পদ, স্বার্থমাত্রের 
উপস্থাপন করিয়াই বিরতব্যাপার হইয়া যাইবে ।৪ অন্বয়ের আর 
উপস্থাপক হইতে পারিবে না। ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন 
স্বার্থমাত্রে পদের সঙ্গতি ( শক্তি ) গৃহীত হইলেও সেই গৃহীত সঙ্গতি- 
পদই স্বার্থ ও অন্বয় উভয়ের প্রতিপাদক হইতে পারিবে । ইতরান্বিত 
স্বার্থ ই পদ প্রতিপাগ্ঠ হইয়! থাকে । স্বার্থে গৃহীত সঙ্গতি যেমন স্বার্থের 
প্রতিপাদক, এইরূপ ইতরান্বিত অর্থেরও প্রতিপাদক হইবে । এইরূপে 
স্বার্থসঙ্গতিই উভয়ের প্রতিপাদক ৫ এত্তদুত্তরে বক্তব্য এই যে-_ 
অন্বিতাভিধানবাদীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ এরূপ বলিলে 
স্বার্থপ্রতীতি ও অন্য়প্রতীতির যৌগপদ্য হইয় পড়িবে, ক্রমিক প্রতীতি 
হইতে পারিবে না।৬ কিন্তু স্বার্থ-প্রতীতির পরে, প্রতীত স্বার্থের 
অন্বয়-প্রতীতি হইয়া থাকে । অন্বিতাভিধানবাদীর মতে উভয় 
প্রতীতিরই যৌগপছ্ের আপত্তি হইবে। মন্বন্ধীর প্রতীতিপুর্ববক 
সন্বন্ধের প্রতীতি হইয়। থাকে । জন্বন্ধীর প্রতীতি ও সন্বন্ধের প্রতীতি 
দুইটি যুগপৎ হইতে পারে ন।। পদের স্বার্থসঙ্গতি যদি উভয়ের 
প্রতিপাদক হয়, তবে অন্য অপেক্ষণীয় কারণ নাই বলিয়া, স্বার্থ সঙ্গতি 
বশতঃ পদ হইতে পদার্থস্মৃতিকালেই অন্বিতপ্রতীতিও হইবে । কিন্ত 
পদার্ঘপ্রতীতি ও অন্বয়প্রতীতি যুগপৎ হইতে পারে না। জ্ঞানছয়ের 
যৌগপগ্ঠ বিরুদ্ধ । 

যদি ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী ইষ্টাপত্তি করেন অর্থাৎ প্রদশিত 
জ্বানদ্বয়ের যৌগপপ্য স্বীকার করেন, তবে অতিগ্রসঙ্গ দোষ খটিবে। 
কারণ পদার্থম্মতির অনন্তর ম্মত পদার্থে যোগ্যতাদি জ্ঞান হইলে, 
অন্বিতবিষয়ক অনুভব উৎপন্ন হয়। পদ হইতে পদার্থস্মৃতি উৎপন 


৪ নাপি স্বার্থপঙ্জতিবলেন, তস্য স্বাথ এবোপক্ষয়াৎ_-কুৎ অত, পৃ* ৪৭২ 
«€ নাপি দৈব সঙ্গতিরুভয় প্রতিপার্দিক।"*“কু* অ+ পৃ ৪৭২ 
৬.*প্রতীতিক্রমানহুপপতে:**'কু* অণ্ পৃ ৪৭২ 


৭৮ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


হইতে যোগ্যতাদিজ্ঞানের অপেক্ষা নাই । কিন্ত স্বৃত পদার্থের অন্বিত- 
রূপে অনুভব হইতে অর্থাৎ স্মত পদার্থের অন্বয়ান্রুভব হইতে, যোগা- 
তাদি জ্ঞানের অপেক্ষা আছে। স্মৃুতরাং অন্বয়ান্রভবের অপেক্ষণীয় 
যোগ্যতাদিজ্ঞান, পদাথস্মৃতির পূর্বে বা পদার্থস্মতিকালে, সম্ভাবিত 
নহে বলিয়া, যুগপৎ পদার্থম্মতি ও অবয়ান্থভব হইতে পারে না। 
যোগ্যতাদিজ্ঞীন-নিরপেক্ষই যদি অন্বয়ান্ভব হইতে পারিত, তবে 
অযোগ্য পদার্থেরও অন্বয়ান্ভব অপরিহাধ্য হইয়া পড়িত। পদার্থ 
প্রতীতি যোগ্যতাদি জ্ঞানকে অপেক্ষ। করে না। কিন্ত বাক্যার্থ- 
প্রতীতি, যোগ্যতাদি জ্ঞান সাপেক্ষ । কিন্তু অপেক্ষিত যোগ্যতাদি 
জ্ঞান, পদার্থস্মতিকালে সম্ভাবিত নহে । এজন্য জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপস্ 
স্বীকার করিলেও পদার্থস্মতি ও অন্বয়বোধ, যুগপৎ হইতে পারে না। 
অন্বয় প্রতীতির জনক যোগ্যতাদি জ্ঞান নাই বলিয়াই হইতে 
পারে না।' 

ইহাতে যদি অন্বিতাভিধানবাদী এরূপ বলেন যে--পদার্থে পদের 
গৃহীত সঙ্গতি, নিরপেক্ষভাবে স্বার্থস্মৃতির জনক এবং সেই গৃহীত 
সঙ্গতিই অন্বিত জ্ঞান জননে পদার্থস্মৃতিকে অপেক্ষ। করে। স্মৃতরাং 
একই সঙ্গতি, নিরপেক্ষভাবে পদার্থম্মতির এবং অন্বয়ান্রভবে পদার্থ 
উপস্থিতির অপেক্ষ। করে। স্ৃতরাং সঙ্গতি পদা্স্মৃতির্নপ ব্যাপার 
দ্বার। অনয়ান্থভবের জনক হইয়া থাকে। ইহাতে পদার্থস্মতি ও 
অন্বয়ান্্ুভবের ক্রম রক্ষিত থাকে এবং জ্ঞানদ্ধয়ের যৌগপদ্ভও স্বীকার 
করিতে হয় না।৮ এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে-অন্বিতাভিধানবাদীর 
এরূপ কথ৷ নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে । কারণ পদার্থে পদের গৃহীত 


৭. যৌগপন্তাত্যাপগমেতু-*-গ্রসঙ্গাৎ--কু* অত পৃ ৪৭২***ন চেষ্টাপতিঃ""- 
যৌগপপ্ভেতি--কু* অ+ প্রন পৃ ৪৭২ 

৮ নাঁপি টৈব সঙ্গতি: স্বার্থে নিরপেক্ষা বাক্যার্থে তু পর্ধার্ঘপ্রতিপাদনাবাস্তর- 
ব্যাপারেতি যুক্তম"""কুৎ অণ পৃ* ৪৭৩ 


কুন্মাঞ্জলিকার উদয়নের অভিহিতান্বয় ও অন্বিতাঁভিধান সমীক্ষা ৭৯ 


সঙ্গতিই যদি পদার্থস্মৃতিদ্বার৷ বাঁক্যার্থপ্রতীতির জনক হইত, তবে 
পদার্থ সঙ্গতিই শব্দ প্রমাণ হইয়। পড়িত। পদার্থসঙ্গতি বাক্যার্থ- 
প্রতীতির করণ নহে৯; কিন্তু পদার্থে সঙ্গত পদই বাক্যার্থ প্রতীতির 
করণ। বাক্যার্থ প্রতীতিতে সঙ্গত পদেরই করণত্ব, অন্বয়-ব্যতিরেক 
সিদ্ধ; কিন্ত সঙ্গতির নহে। করণেরই অবান্তর ব্যাপার কল্পন। কর! 
হয়। স্থতরাং পদার্থ স্মৃতি, করণ পদের ব্যাপার হইতে পারে; 
কিন্ত অকরণ সঙ্গতির ব্যাপার হইতে পারে ন1। 

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে- সঙ্গত পদের করণতা 
স্বীকার করিলে, সঙ্গতিরও করণতা অপরিহাধ্যই হইবে। কারণ 
সঙ্গতিবিশিষ্ট পদই সঙ্গত পদ । সঙ্গত পদ করণ হইলে সঙ্গতিরও করণ 
কোটিতে অন্তর্ভাব আছে বলিয়া, সঙ্গতিরও অবান্তর ব্যাপার কল্পন! 
কর। যাইতে পারে । আর পদার্থস্মৃতিই সঙ্গতির অবান্তর ব্যাপার, 
ইহা পূর্বেবই বল! হইয়াছে ।৯০ অন্বিতাভিধানবাদিগণের এইরূপ 
উত্তিতে জিজ্ঞাসা এই যে অর্থাৎ পদার্থে সঙ্গত পদের বাক্যার্থ- 
প্রতীতিকরণত্ব আছে বলিয়া সঙ্গতিরও বাক্যার্থপ্রতীতির অন্ুকুলত্ব 
স্বীকার করিলে জিজ্ঞাসা এই যে--সঙ্গতির বাক্যার্থজ্ঞানানুকুলত্ব কি 
(১) সাক্ষাৎ বাক্ার্থধীজনকত্ব ? (২) অথবা বাক্যার্থজ্ঞানানুকুলব্যাপাব- 
বন্ধ? (৩) অথবা! বাক্যার্থজ্ঞানানুকুল পদার্থস্মতিহেতৃত্ব ?১১ 
প্রদগিত তিনটি পক্ষের প্রথম পক্ষটী সঙ্গত নহে; কারণ এইট পদের 


৯..-তশ্াঃ স্বয়মকরপত্বাৎ সঙ্গতানি পদানি হি করণং নতু সঙ্গতি --কুৎ 
অণ পৃ* ৪৭৩; ন চসঙ্গতিঃ (শক্তিগ্রহঃ ) করপং, কিন্তু পানি । তেষামন্তয়াছ- 
স্বিধানাদিত্যর্থ:__কু* অণ প্র পৃ* ৪৭৩ 

১০ তথাপি ততপ্রতিপাদ্দনাহুগুণলঙ্জতিশালীনি পদ্ানি ইতি চেৎ কু* 
অ*্, পৃ* ৪৭৩7 তথাচ সঙ্গতেঃ করণকোটাবস্তর্তাব ইতি--তন্তা-_অবাক্ধব- 
ব্যাপারষোগ ইতি ভাব:--কুণ অ প্রৎ পৃ* ৪৭৩ 

১১ সজতের্বাক্যার্থজানান্গকৃলত্বং সাক্ষঘাক্যার্থধীজনকন্বং বাক্যার্থজানান্- 
কৃলব্যাপারবন্তং বা, তদনুকৃলপদার্থস্বতিহেতুত্বং বা ?--কু* অণ প্র পৃ* ৪৭৩ 


৮০ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


এই অর্থ বাচা এইরূপে, পদার্থ অবলম্বন করিয়াই পদের সঙ্গতিগ্রহ 
হইয়া থাকে । বাক্যার্থ পুর্বে অনুপস্থিত । স্থতরাং বাক্যার্থপ্রতীতির 
পুর্বে বাক্যার্থে, পদের সঙ্গতিগ্রহ হইবে কিরপে ?১২ এই বাক্যার্থ 
এই পদেব বাচ্য এইরুপ সঙ্গতিগ্রহ হইতে পারে না । পদের সঙ্গতি- 
গ্রহকালে বাক্যার্থ অন্তুপস্থিত বলিয়া বাক্যার্থে পদের সঙ্গতিগ্রহ 
অসম্ভব ।॥ বাক্যার্থে সঙ্গতি গৃহীত না হইলেও সংগতি বাক্যার্থের 
বোধক হইবে এবপ বলা যায় না । যে অর্থে সঙ্গতি গৃহীত হয় নাই, 
সঙ্গতি সেই অর্থের বোধক হইলে যে কোনও অর্থেরই বোধের অপত্তি 
হইয়া পড়িত। পদের সঙ্গতি, গোত্বাদি জাতিমাত্রে, অথবা জাতি- 
বিশিষ্ট বাক্তিমাত্রে গৃহীত হইয়া থাকে । গবাদি পদের সঙ্কেত গ্রহ- 
দশাতে গোত্বাদি জাতি কিন্ব। গোত্বাদি জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রমাণান্তর 
দ্বার উপস্থিত বলিয়া, তাহাতে গবাদি পদের সঙ্গতি গ্রহ হইতে পারে। 
কিন্তু বাক্যার্থ অন্তুপস্থিত বলিয়া, তাহাতে সঙ্গতি গ্রহ হইতে পারে ন৷। 
মীমাংসকগণ কেবলমাত্র জাতিতে এবং নৈয়ায়িকগণ জাতিবিশিষ্ট 
ব্যক্তিতে সঙ্গতিগ্রহ স্বীকার করিয়া! থাকেন বলিয়া আচার্য উদয়ন 
উভয় পক্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন । 

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। সঙ্গতি বাক্যার্থ প্রতীতির 
করণই নহে। এজন্ত বাক্যার্থান্ুকুল ব্যাপাঁব সঙ্গতির স্বীকার করা 
যাইতে পারে না। সঙ্গতিবিশিষ্ট পদের, বাক্যার্থ প্রতীতির করণত্ব 
থাকিলেও পদের বিশেষণ সঙ্গতিমাত্রে করণত্ব নাই। এজন্য অর্থাৎ 
বিশিষ্ট পদে করণহ থাকিলেও বিশেষণ সঙ্গতিতে করণত্ব নাই বলিয়া 
সঙ্গতির ব্যাপার স্বীকার কর! যায় না ।১৩ করণেরই ব্যাপার থাকে । 
ব্যাপারবত কারণই করণ। সঙ্গতি করণ নহে? এজন্য তাহার ব্যাপার 


১২.----অন্ত পদস্তেদং বাচ্যমিতি পদার্থাশ্রয়ত্বেন সঙ্গতেগ্রহাক্স বাক্যার্থা- 


রয়ন্বমিত্যর্থ:_-কু* অণ প্র পৃ* ৪৭৩ 
১৩.--*বিশিষ্টন্ত করণত্েহপি বিশেষণমাত্রশ্তাতবদিতি ভাবঃ-_কুৎ অ* 


প্র পৃ ৪৭৩ 


পরয্াধিকারি তয়নের অভিহিতাহয় ও অধিস্বাভিধান সমীক্ষা! ৮১ 


দর রি তৃতীয় পক্ষটি স্বীকার করা যায় অর্থাৎ সঙ্গতিতে 
বাক্যার্থজানান্ুকুল পদার্ঘস্বৃতি হেতুহ আছে--এবূপ স্বীকার করা 
যায়, তাহাতে আমাদের সহিত কোনও বিবাদ নাই।১৪ আমরাও 
( নৈয়ায়িকগণও ) বাক্যার্থজ্ঞানের অনুকুল যে পদার্ঘস্বৃতি, তাহার 
হেতৃত সঙ্গতিতে স্বীকার করিয়। থাকি । 
ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী শঙ্কা করেন যে- বৃদ্ধ-ব্য হারাধীন অর্থে 
পদের সঙ্গতিগ্রহ হইয়া থাকে ইহ! সকলেরই স্বীকার্ধ্য | বৃদ্ধ ব্যবহারের 
জনক বাক্যর্থিজ্ঞান অর্থাৎ অন্বিত পদার্থজ্ঞান; কিন্তু শুদ্ধ পদার্থজ্ঞান 
নহে। অনন্ধথিত শুদ্ধ পদার্থজ্ঞানছার। ব্যবহার নিম্পর্ন হয় না। স্থতরাং 
বৃদ্ধ ব্যবহারদ্বার৷ অন্বিত পদার্থেই পদের সঙ্গতি গৃহীত হইয়! থাকে । 
শুদ্ধ পদার্থে হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে ইহা! পূর্বেই বলা 
হইয়াছে ষে--পদের সঙ্গতিগ্রহকালে বাক্যার্থ অনুপস্থিত_ অজ্ঞাত ।১৫ 
অজ্ঞাত অর্থাৎ অস্তুপস্থিত বাক্যার্থে পদের সঙ্গতিগ্রহ হইবে কিরূপে 1 
সুতরাং বৃদ্ধব্যবহারাধীন বাক্যার্থে পদের সঙ্গতিগ্রহ অসম্ভব । ইহাও 
বল। হইয়াছে যে পদার্থের স্মৃতি হইয়। পদার্থের অন্বয়ের বোধ হইয়া 
থাকে। পদ হইতে পদার্থস্বভি ও পদার্থের অয়ান্ুভব ক্রমিক 
হইয়া থাকে; যুগপৎ হইতে পারে না। সুতরাং পদার্থপ্রতীতি ও 
পদার্থের অন্থর-প্রতীতি ক্রমশালিনী। যুগ্রপৎ অর্থাং এক সময়ে 
হয় না। অন্বিত পদার্থে পদের সঙ্গতি গৃহীত হইলে, পদার্থ প্রতীতি 
ও অয়-প্রতীতির যৌগপঘ্ভের আপত্তি হইত। 
ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে--আমাদের মতে প্রদশিত 








১৪০০০ ক্ক্েতু বিবানপর্যবসানমিত্যাহ''*কু* অ প্রৎ পৃ* ৪৭৩ 

১৫ '*আন্গিত এব শক্তিরিতি চেখ। উত্তম বাক্যার্ঘন্াপূর্বস্বাৎ প্রভীতি- 
রুযারূপপঞ্জেন্টৈতি-কু* অব গৃ* ৪৭৪ 

»“গঙ্ছ বুখবারহাকাহদিতত এব পঘানাং শ়িরিত্যা শক্ব্যোক্যুক্যা...... 
কৃ খাও প্ীঁঃ পৃ ৪৭৪ 


৮২ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


দোষের সম্ভাবনা নাই। যাদও পদের অহবয়ে শক্তি গৃহীত হুইয়া থাকে, 
তথাপি অন্বয়বিশেষে পদের শক্তি গৃহীত হয় না। কিন্ত বৃদ্ধব্যবহারাঁ- 
ধীন অন্বয় সামান্ে, পদের শক্তি গৃহীত হয়। তাহার কারণ ক্রিয়া ও 
কারকের পরস্পর অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে। ক্রিয়ানিরপেক্ষ কারক 
হয় ন৷ ও কারক নিরপেক্ষ ক্রিয়া হইতে পারে না । কারক ক্রিয়ার 
জনক ও ক্রিয়া কারকজন্ঠ হইয়া থাকে । সুতরাং সামাম্তাতঃ ক্রিয়া ও 
কারকের অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে বলিয়া বাঁক্যার্থপ্রতীতির পূর্বেই 
সামান্ততঃ কারকান্ধিত ক্রিয়াতে ক্রিয়া-পদের ও সামান্যতঃ ক্রিয়ান্বিত 
কারকে কারক-পদের, সঙ্গতিগ্রহ হইতে পারে । অবিনাভাব সম্বন্ধ 
প্রযুক্তই ক্রিয়া কারকসামান্তের ও কারক ক্রিয়াসামান্তের উপস্থাপক 
হইয়া থাকে ।১৬ স্থতরাং সামান্তরূপে অন্বিত পদার্থ-বোধের জন্য, 
বাক্যার্থ-প্রতীতির অপেক্ষা নাই। বাক্যার্থ-প্রতীতির পূর্বেই, অবিনা- 
ভাব সন্ধন্ধ প্রযুক্ত, অন্বয়সামান্যের উপস্থিতি হইয়া থাকে । সামান্ততঃ 
উপস্থিত অন্বয়েই, পদের জঙ্গতিগ্রহ হইয়া থাকে। সামান্য- 
ভাবে ক্রিয়ান্বিত কারকে কারক-পদের সঙ্গতিগ্রহ হয় এবং 
ক্রিয়াবিশেষান্বিত কারক বাক্যার্থজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে । সুতরাং 
পদজন্য অন্বয় সামান্যের উপস্থিতি হয় ও অন্বয়বিশেষবিষয়ক বাক্যার্থ- 
বোধ হয়। স্ৃতরাং বাক্যার্থবোধের বিষয়-_অন্বয়বিশেষ, এই 
অন্বয়বিশেষ পদের সঙ্গতিগ্রহ কালে উপস্থিত ছিল না। স্থতরাং 
আমাদের মতেও বাক্যার্থের অপূর্বত্ব রক্ষিতই হইল ।১৭ যে অন্বয়বিশেষ 
বাক্যার্থপ্রতীতির বিষয়, তাহ! সঙ্গতিগ্রহকালে অজ্ঞাতই ছিল । 


১৬.ক্রিয়াকারকয়োরন্তোন্াবিনাভাবাদন্বয়সামান্তমুপস্থিতমিতি তজৈৈব 


শক্তিগ্রহঃ--কুণৎ অন প্র* পৃ ৪৭৪8 
১৭.--ক্রিয়াকারকান্বয়বিশেষম্তচ বাক্যার্থত্বাঙ্গ তদপূর্বত্ভঙ্গ ইত্যর্থঃ--কু* 


অঃ প্র পৃ ৪৭৪ 


কুম্থমাঞ্জলিকার উদয়নের অভিহিতান্বয় ও অধ্বিতাভিধান সমীক্ষা ৮৩ 


ইহাতে আপত্তি এই যে -কারক পদের যদি ক্রিয়ান্বিত কারকে 
শক্তিগ্রহ হয় এবং কারক পদ হইতে ক্রিয়ান্বিত কারকের উপস্থিতি হয় 
এবং ক্রিয়াপদও যদি কারকের উপস্থাপক হয়, তবে ক্রিয়াপদ ও 
কারক-পদ একার্থক হুইয়। পড়িবে১৮। ঘট, কুস্ত, কলসাদি পদের মত 
অথব। পাঁণি, হস্ত, কর ইত্যাদি পদের মত, ক্রিয়াপদ ও কারক-পদের 
পর্ধ্যায়ত্বাপত্তি হইবে । একার্থক পদান্তরকেই পর্য্যায় বলে। স্থতরাং 
অন্বিতাভিধানবাদীর মতে, ক্রিয়া-পদ ও কাঁরক-পদের পর্্যায়ত্বাপত্তি 
দোষ হইবে । এতছ্ত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে--আমাদের 
মতে প্রদশিত দোষের সম্ভাবনা নাই। যদিও ক্রিয়াপদ কারকের ও 
কারক পদ ক্রিয়ার অভিধায়ক হইয়। থাকে বটে, তথাপি ক্রিয়াপদ 
কারকের বিশেষ্যরূপে ক্রিয়ার অভিধায়ক হইয়া থাকে । কারকান্বিত 
ক্রিয়াই ক্রিয়াপদের অভিধেয় । এই অভিধেয়-প্রতীতিতে সামান্যভাবে 
কারক বিশেষণরূপে ও ক্রিয়া! বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইয়। থাকে । 
এইরূপ কাঁরক-পদ, ক্রিয়ার অভিধায়ক হইলেও ক্রিয়াকে বিশেষণ- 
রূপে ও কারককে বিশেষ্যরূপে অভিধান করিয়া থাকে৷ ক্রিয়ান্বিত 
কারকই কারকপদের অভিধেয়। স্ুতরাং ক্রিয়া বিশেষণ ও কারক 
বিশেষ্য। ক্রিয়াশূন্য কারক ও কারকশূন্য ক্রিয়ার প্রতীতিই হইতে 
পারে না। 

অতএব প্রদশিতরূপে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের ভেদ প্রযুক্ত, ক্রিয়া- 
পদার্থ ও কারক-পদার্থেরও ভেদ হইবে ।৯৯* সুতরাং প্রদশিত পর্য্যায়তা 
দোষের আপত্তি হইতে পারিবে না। ক্রিয়া-পদার্থ ও কারক-পদার্থ 
প্রদশিতরূপে ভিন্ন । বিশেষণ অপ্রধান ও বিশেষ্য প্রধান হইয়া থাকে । 


১৮.""নাপি পর্যায়তাহহপত্তিঃ গ্রাধান্তেন নিয়মাৎ--কু* অ* ৪৭৪ 

নন্বেবং ক্রিয়াকারকপদয়োঃ পর্যায়তাহহপতি:-কু* অৎ প্র* পৃ* ৪৭৪ 

১৯ প্রাধান্তেনেতি। ক্রিয়াপদং কারকমভিদধ্দপি কারকবিশেষ্যাং 
ক্রিয়ামাহছ, কাল্কপাঞ্চ ক্রিয়ামপ্যভিদধৎ ক্রিয়াবিশেষ্যং কারকমাহেতি 
'বিশেষধবিশেষ্যভাবভেদেনার্থভেদাদিত্যর্থ:-_কৃ* অ+ প্র পৃ* ৪৭৪ 


৮৪ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


কারক-পদ বিশেষ্যরূপে কারকের ও ক্রিয়াপদ বিশেষ্যরূপে ক্রিয়ার 
অভিধাঁয়ক হইয়া থাকে । 

ইহাতে আপত্তি এই যে ক্রিয়া-পদই যদি কারকান্বিত ক্রিয়ার 
অভ্িধায়ক হয়, তবে কারক-বিশেষের অভিধায়ক কারক-পদ পুনরুক্ত 
হইয়। পড়িবে । যেমন প্গচ্ছতি” বলিলে কর্মকাঁরকাম্বিত গমনই প্গমি” 
ক্রিয়ার অর্থ, তাহা হইলে আবার কর্মরূপে “গ্রাম” পদের উল্লেখ 
করিলে অর্থাৎ *গ্রামং গচ্ছতি” এইরূপ বলিলে “গ্রাম” পদটি 
পুনরুক্ত হইয়া পড়িবে । কারণ “গমি” ক্রিয়াদ্বারাই কর্মকার 
কান্বিত গমন উপস্থিত হইয়াছে ; পুনর্ধার “গ্রাম” পদদ্বার কর্মকারকের 
প্ররতিপাঁদন করিলে “গ্রাম পদ অবশ্যই পুনরুক্ত হইয়া পড়িবে ।২০ 
এতদুত্তরে অন্বিতাভিধাঁনবাঁদী বলেন যে- ক্রিয়া-পদ ছার! সামান্তরূপে 
কারকের জ্ঞান হইলেও কারকবিশেষ জ্ঞাপনের জন্যই বিশেষ 
কাঁরক-পদ, অপেক্ষিত হইবে । ন্ুতরাং পুনরুক্ততা দোষ হইবে না। 
সামান্তরূপে জ্ঞাত বস্তর বিশেষরূপে জ্ঞাপন করিলে পুনরুক্ততা৷ দোষ 
হয় না।২১ 

অন্বিতাভিধানবাদিগণের এইরূপ উক্তিতে অন্যোন্তাশ্রয় দোষ 
অপরিহাধ্য । কারণ কারক-পদ দ্বারা কারক পদার্থের উপস্থিতিকে 
অপেক্ষা করিয়াই ক্রিয়া-পদ, কারক বিশিষ্ট ক্রিয়া-পদার্থের উপস্থাপক 
হইয়! থাকে । কারক-পদার্থের উপস্থিতি না৷ হইলে ক্রিয়া-পদদ্বারা 
কাঁরকবিশিষ্ট ক্রিয়া-পদার্থ উপস্থাপিতই হইতে পারে না। এইরূপ 
ক্রিয়া-পদ হইতে ক্রিয়া পদার্থের উপস্থিতিকে অপেক্ষা করিয়াই 


| 
২* নন ক্রিয়াকারকবিশেষবাচকং পর্দং পুনরুক্তমূ। কারকোপছিত- 
ক্রিয়াদেরিতর়পদেনৈবোপস্থাপনাদিত্যত আহ। নাপীতি। 
কু অন প্রঃ পৃ* ৪৭8 
২১ সামান্তজানেহপি তদ্ধিশেষজ্ঞাপনায় বিশেষপদ্দমিত্যর্থ £- 
কু অ+ প্র“ পৃ ৪৭৪ 
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কারক-পদ, ক্রিয়।-বিশিষ্ট কারকের উপস্থাপক হইয়া থাকে। আর 
এইব্নূপে অন্টোন্তাশ্রয় দোষ অপরিহার্য ।২২ কারকার্থের উপস্থিতি 
সাপেক্ষ কারকান্বিত ক্রিয়া-পদার্থের উপস্থিতি এবং ক্রিয়া-পদার্থের 
উশস্থিতি সাপেক্ষ ক্রিয়া্বিত কারকার্থের উপস্থিতি । 

এতদুন্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে -শুন্ধ স্বার্থমাত্রের স্মৃতিতে 
অন্যোন্তাশ্রয় দোষের সন্তাবন। নাই।১৩ পদ শুন অর্থের স্মারক 
৪ অন্বিত অর্থের অভিধায়ক হঈয়। থাকে । একথা আগণর। চিং্তখা- 
চাধোর এন্থ হইতে অতি বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছি। পুনকক্তি ভয়ে 
স্থলে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না। আচারধধা উদয়নও বলি- 
যাচ্ছেন .য-সাগানারপে অন্বিত পদার্থে পদের সঙ্গতি গৃহীত 
হঃয়াছিল। যেরূপে সঙ্গতি গৃহীত হইয়াছিল, পেইরূপে স্মৃতি হইতে 
আপর্ত্ত কি? গৃহীত বস্ত্র স্মৃতিতে অন্যোন্যাশ্রণ দোষের কোনও 
সম্ভাবনা নাই। ক্রিয়াপদদ্বার। সামানাতঃ কারকানিত ক্রিয়ার স্মৃতি 
হতে কোনও আপত্তি নাই। কিন্ত কারকবিশেমান্বিত ক্রিয়ার স্ব্র্ত 
হয়না! কিন্তু কারকবিশেষের বাচক পদের সমভিব্যাহার প্রযুক্ত 
কারকবিশেধান্বিত ক্রিয়ার অন্বযবোধ হইয়া থাকে । চিৎস্খাচাধ্য 
ঘে অন্বিতাভিধানবাদীর মতেও পদ হইতে শুদ্ধ পদার্থের স্মৃতি হয় 
বলিয়া কল্পন। করিয়াছেন, তদপেক্ষ। আচার্য উদয়ন যাহ। বলিয়াছেন 
তাহ। অধিকতর সমীচীন বলিয়! মনে হয়। কারণ উদয়নাচার্যের 
প্রদগিত রীতিতে, পদ হইতে আর শুদ্ধ পদার্থের স্মৃতি পৃথক কল্পনা 
করিবার অবশ্থকত। নাই। কিন্ত চিৎসুখাচাধ্য, শালিকনাথ-প্রদশিত 
রীতি অন্ুসারেই এরূপ বলিয়াছেন, উহ! তাহার স্বকপোৌলকল্লিত নহে। 
যাহ! হউক, ক্রিয়। কারকাদি পদ, প্রথমতঃ শুদ্ধ অনন্বিত অর্থেরই স্মারক 


২২ নু কারকপদাৎ কারকোপস্থিতিমপেক্ষ্য ক্রিয়াপর্দেন তদ্ধিশি্।” 
ইত্যন্তোন্তা শ্রয়:"'"...“কুৎ অঃ প্র পৃ* ৪৭৪-৭৫ 
২৩ নাপীতরেতরাশ্রয়ত্বম., স্থার্থস্বতাবনপেক্ষণাৎ _কুৎ অ+ পৃ* ৪৭৫ 


৮৬ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


হউক, অথবা সামান্যরপে অন্বিত অর্থেরই স্মারক হউক, উভয় পক্ষেই 
প্রদশিত অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা নাই। 

ইহাতে আপত্তি এই যে-_“ঘটমানয়” এই বাক্যের অন্তর্গত “ঘট” 
পদ, আনয়নান্বিত ঘটের ও “আনয়” পদ ঘটাম্বিত আনয়নের বোধক 
হইলে, বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের ভেদ প্রযুক্ত বাক্যার্থের ভেদ হইবে । 
আর তাহাতে বাক্যভেদেরই আপত্তি হইবে ।২৪ প্ঘটমানয়” ইহা 
একটি বাক্য নহে ; কিন্তু ছুইটি বাক্য ইহাই হইবে । অর্থভেদ প্রযুক্তই 
বাক্যের ভেদ হইয়া! থাকে এবং অর্থের একত্ব প্রযুক্তই বাক্যের একত্ব 
হইয়! থাকে । “অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যম্‌” ইহাই জৈমিনির অনুশাসন । 

এতছুত্বরে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে- প্রদশিত বাক্যভেদ 
দোষ হইবে না। কারণ সেই স্থলেই বাক্য ভেদ হয় যে স্থলে বাক্যের 
একটি অর্থ পর্যবসিত হইলে, সেই বাক্য হইতে যদি অর্থাম্তরের বোধ 
হুয়। প্রকৃত স্থলে তাহা হয় না। বিশেষণ- বিশেষ্য মাত্রের ভেদ 
থাকিলেও ঘটানয়নাত্বক অর্থ একটিই বটে; ছুইটি নহে।২৫ বাক্যের 
পর্য্যবসিত অর্থ একটিই মাত্র ; পর্যবসিত অর্থ প্রকৃত স্থলে ছুইটি হয় 
না। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে অন্বিতাভিধানবাদিগণ যে বলেন 
অন্বিত পদার্থে পদের সঙ্গতি গ্রহ হয় অর্থাৎ ইতর পদার্থান্বিত 
স্বার্থে পদের সঙ্গতিগ্রহ হইয়া! থাকে-__ইহার অভিপ্রায় কি? তাহারা 
কি ইহাই বলিতে চাহেন, যে পদার্থে পদের সঙ্গতিগ্রহ হয়, সেই 
পদার্থটি বস্তগত্যা পদার্থাস্তরান্বিত, এরূপ বলিলে পদের অস্বিত 
অর্থে সঙ্গতি সিদ্ধ হয় না। কারণ যেমন যে ্ত্রব্য চাক্ষুষ জ্ঞানের 

২৪ নাপি বাক্যভেদাপত্তিঃ_কুৎ অৎ পৃ ৪৯৫ ; 

নম্বেবং ঘটান্বিতমানয়নমানয়নান্বিতো। ঘট ইতি বিশেষণবিশেষ্যভাবভেদাদর্থ- 
ভেদে বাকাভেদঃ শ্যাৎস্পকুণৎ অণ প্রত ৪৭৫ 

২৫ ..*যত্রেকশ্মিন্বাক্যার্থে পর্যবসন্ধে বাক্যার্থাস্তরবোধস্তত্র বাক্যভেদোহন্ত 
তু ন তথা, বিশেষণবিশেষ্যম্াত্রভেদেইপি ঘটানয়নাত্মবকার্থস্যাভেদাদিত্যর্ঃ__ 
কু অন্প্রঃ পৃ ৪৭৫ 
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বিষয়ীভূত, যে ভ্রব্যের প্রত্যক্ষে চক্ষুর সামর্থা অবগত হওয়া 
গিয়াছে, সেই দ্রব্যটি বস্তুগত্যা স্পর্শবৎ, এইরূপ হইলেও যেমন সেই 
দ্রব্যের স্পর্শবস্ত।, চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয় হয় না, সেইবুপ প্রকৃত-স্থলেও 
যে পদার্থে পদের শক্তি আছে, সেই পদার্থটি বস্তগত্যা অন্বিত এরূপ 
সিদ্ধ হইলেও অন্বয়, শক্তির বিষয় হয় না। সুতরাং অস্বিত পদার্থে 
পদের সঙ্গতি অসিদ্ধ। পদশকা পদার্থ বস্তুতঃ অন্বিত হইলেও অন্বয় 
পদ্শক্য নহে । যেমন চাক্ষুষ দ্রব্য বস্তৃুগত্যা স্পর্শবৎ হইলেও দ্রব্যের 
স্পর্শবত্ত। চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় নহে । 

যদি অন্বিতাভিখানবাদিগণ এন্নপ বলেন যে-_যে পদার্থে পদের 
সঙ্গতিগ্রহ হয়, সেই পদার্থ বন্তুগত্য। ইতর পদার্থান্বিত-_ এরূপ আমরা 
বলি না;কিন্তু অন্বিতরূপেই পদার্থে পদের শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে । 
অন্বয়াংশও পদশকা । এতদুত্তরে আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন যে-_ 
অন্বিতাভিধানবাদিগণের এরূপ বল। অসঙ্গত। অন্বয়াংশও পদশক্য 
হইবে ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। এ স্থলে টীকাকার বর্ধমান 
উপ্পাধ্যায় অনেক কথা বলিয়াছেন। বর্ধমান উপাধ্যায় এস্থলে তাহার 
পিতা গঙ্গেশোপাব্যায়ের মতটিই সংক্ষেপে বলিয়াছেন 

এ স্থলে বদ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে-_ প্রযোজ্য বৃদ্ধের 
ব্যবহার হইতেই অব্যুৎপন্ন পুরুষের অর্থবিশেষে পদের সঙ্গতিগ্রহ হইয়! 
থাকে। শাস্ত্রে এই প্রযোজ্য বৃদ্ধকেই মধ্যমবৃদ্ধ বল। হইয়াছে। 
প্রযোজক বৃদ্ধকে উত্তমবৃদ্ধ বল! হয়। গৃহীত সঙ্কেত পুরুষই বৃদ্ধ । 
অগৃহীতসঙ্কেত পুরুষ বালক । এ স্থলে শাস্ত্রে বালক-বৃদ্ধ ব্যবহার বয়স 
লইয়। নহে, কিন্তু পদের সন্কেতগ্রহ থাকা ও ন! থাক! লইয়া! । এ জন্য 
যে ভাষা! আমর জানি না, সেই ভাষাতে আমরাও বালক ও সেই 
ভাষা যে জানে, তাদৃশ বালকও আমাদের নিকট বৃদ্ধ। উত্তমবৃদ্ধের 
বাক্য শ্রবণ করিয়া মধ্যমবৃদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ইহা 
অবুৃৎপন্ন বালক অবলোকন করে। বালক মধ্যমবৃদ্ধের ব্যবহার দর্শন 


৮৮ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শানক পদ্ধতি 
করিয়! এ ব্যবহার দ্বার মধ্যমবৃদ্ধের ব্যবহর্তব্য বিষয়ক জ্ঞানের অনুমান 
করিয়া থাকে । মধ্যমবৃদ্ধের অন্বিত পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান না হইলে সেই 
জ্ঞান মধ্যমবৃদ্ধের ব্যবহারের জনক হইতে পারিত না । অনন্বিত পদার্থ- 
মাত্র বিষয়ক জ্ঞান ব্যবহারের জনক হইতে পারে না। বালক দ্বার! 
অনুমিত ব্যবহর্তমন্যমবৃদ্ধনিষ্ঠ হতরপদার্থান্বিত পদার্থের জ্ঞান, উত্তম- 
বৃদ্ধ প্রযুক্ত পদ হইতেই হইয়৷ থাকে । স্থতরাং তাদৃশ অন্বিত পদার্থ- 
জ্তীনে পদ _-করণকত্ব-নিশ্চয় বালকের হইয়। থাকে এবং বালকের 
অনুমিত ইতরপদার্থান্বি ত পদার্থজ্ঞানেই উত্তমবৃদ্ধ প্রযুক্ত পদের শক্তিগ্রহ 
হইয়া থাকে । অন্বিত পদার্থজ্ঞানই উপস্থিত অর্থাৎ অনুমিত ; শুদ্ধ 
পদার্থজ্ঞানমাত্র অন্থুপস্থিত। অনুপস্থিত শুদ্ধ পদার্থজ্ঞানে, পদের 
শক্তিগ্রহ ন1 হইয়া, উপস্থিত ইতরান্বিত পদার্থজ্ঞানেই পদের শক্তি গ্রহ 
হইয়া থাকে । শুদ্ধ পদার্থজ্ঞান অনুপস্থিতি ও অন্বত পদার্থজ্ঞান 
উপস্থিত এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই ঘে-ব্যবহা'র কাধাদ্বারা, 
ব্যবহারজনক জ্ঞানের অন্ুমিতি হইয়া থাকে । যাহ। অনুমিত, এস্থলে 
তাহাই উপস্থিত এবং যাহা অনন্ুমিত, তাহ! অনুপস্থিত । সুতরাং 
শুদ্ধ পদার্থজ্ঞান, বাবহারের জনক নহে বলিয়। ব্যবহারের অজনক শুদ্ধ 
পদার্থজ্ঞান, ব্যবহারদ্বার অনুমিত হর নাই । কিন্ধ অনিত পদার্থজ্ঞানহ 
ব্যবহারের জনক বলিয়। ব্যবহাররূপ কাধ্যদ্বার। অন্বিতপদার্থের জ্ঞানরূপ 
কারণই অনুমিত হইয়! থাকে । এ স্থলে যাহ। অনুমিত, তাহাই উপস্থিত 
মাহ। অননুমিত, তাহ! অনুপস্থিত । সুতরাং উপস্থিত ইতরান্বিত পদার্থ 
জ্ঞানে পদের শক্তিগ্রহ হইয়। থাকে । কিন্ত অনুপস্থিত শুদ্ধ পদার্থজ্ঞান 
মাত্রে, পদের শক্তিগ্রহ হয় না২৬ 
অন্বিতাভিবানবাদীর এইব্মপ সমাধানের উত্তরে বদ্ধমান উপাধ্যায় 
বলিয়াছেন যে-_ইতরান্বিত পদার্থজ্ঞান একটি বিশিষ্ট জ্ঞান। বিশিষ্ট 
২৬ নঙ্থ বুদ্ধব্যববহারেপাহ্মিতেতরাহ্িতপদার্থজ্ঞানে পদকরপন্বগ্রহাছু- 
পস্থিতত্বাচ্চ তজৈব শক্তিগ্রহো ন পদার্থজ্ঞানমাত্রে, তশ্ত ব্যবহারাহেতৃতয়। 
ততোহনুপন্থিতে:--কু* অণ* প্র* পৃঃ ৪৭৫ 
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জ্ঞানমাত্রই নিয়ত বিশেষ্তু-বিষয়ক হইয়া থাকে। সুতরাং ইতরান্বিত 
পদার্থজ্ঞানরূপ বিশিষ্টের উপস্থিতিতে পদার্থজ্ঞানূপ বিশেষ্েরও 
উপস্থিতি হইয়াছে । ইতরান্িতত্ব অংশ বিশেষণ ও পদার্থজ্ঞান বিশেষ্য ! 
স্থতরাং বিশিষ্টের উপস্থিতিতে বিশেষ্যেরও উপস্থিতি অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । উপস্থিত বিশিষ্টে, পদের শক্তি স্বীকার কর! অপেক্ষ! 
উপস্থিত বিশেষ্যাংশেই পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত । বিশিষ্ট হইতে 
বিশেষামাত্র লঘু; স্তথৃতরাং লাঘব প্রযুক্ত বিশেষ্য ভাগই পদশক্য ; কিন্তু 
বিশিষ্ট লহে। বিশিষ্ট ভাগে পদশক্যত্ব স্বীকার করিলে গৌরব দোষই 
হইবে |২৭ 

ইহাতে যদি অন্বিতাঁভিধানবাদী এরূপ বলেন যে--শন্বয়াংশে পদের 
শক্তি ত্বীকার ন। করিলে অন্বিত পদাথের বোবই হইতে পারিবে না । 
স্বতর1ং অন্বয়াংশ অনন্যলভা বলিয়। অনয়াংশেও পদের শক্তি স্বীকার 
করা উচিত। এততুত্তরে বক্তব্য এই যে- পদার্থশক্ত রূপে জ্বীত পদ, 
অথস্মৃতি দ্বারা আকাতক্ষাদি সহকারী কারণবশতঃ সমভিব্যাহৃত পদের 
অর্থের সহিত স্বার্থের অনয়ান্থীভবের জনক হইতে পারিবে, পদের এইরূপ 
স্বভাবই কল্পন! করা উচিত। তাহাতে তন্বয়াংশে পদের শক্তি স্বীকার 
না করিলেও অন্য়ান্থভবের উপপত্তি হইতে পারে । এজন্য অন্বয়ান্ুভব 
অনম্থলভ্য নহে। যদি প্রকারান্তরে অন্বয়ান্ুভব হইতে না পারিত, 
তবে বাধা হইয়াই অন্বয়াংশে পদের শক্তি স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু 
পদই যখন স্বার্থস্মৃতি দ্বার আকাজ্ষাদি সহকারে সমভিব্যাহত পদার্থের 
সহিত স্বার্থের অন্বয়ের অনুভাবক হইতে পারে, তখন আর অন্বয়াংশে 


২৭ মৈবম্। বিশিষ্টজ্ঞানন্তয  বিশেম্বিষয়ত্বনিক্মেনেতরান্বিত পদাথ- 
জ্ঞানোপস্থিতৌ। বিশেশ্বন্ত পদার্থজানন্া পুযপস্থিতেম্তত্রৈব, শক্তিগ্রহাৎ লাঘবাং 
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৯০ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


পদের শক্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। ইহাতে গৌরবই 
হইবে 1২৮ 

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে- যাহ! বল! হইল, 
তাহাতে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে- পদার্থের অন্বয় পদের শক্য নহে। 
অন্বয় পদের অশক্য ; সুতরাং অপদার্থ। এই অশক্য অপদার্থ অন্বয়, 
শীকবোধে ভাসমান হইবে কিরূপে? অশক্য অপদার্থ শাববোধে 
ভাসমান হইতে পারে না। অন্বিতাভিধানবাদিগণ ইহ1 স্বীকার করেন 
না। অপদার্থ শাব্ববোধে ভাসমান হইলে যে কোনও বন্তুই শাব্দবোধে 
ভাসমান হইতে পারিত। এতদ্বন্তরে বক্তব্য এই যে অন্বয়ও পদশক্যই 
টে; তাহা অশক্য নহে। কিন্তু অন্বয় শক্য হইলেও অন্বয়াংশে 
পদশক্যত্ব জ্ঞানের আবশ্টকতা নাই । যাহার! অন্বয়াংশে পদশক্যত্ব 
জবান অপেক্ষিত বলেন, তাহারাঁও অন্বয়-বিশেষজ্ঞানের জন্য, অবশ্যাই 
আকাজ্জাদিরও অপেক্ষা করিয়া থাকেন। পদের অন্বিতজ্ঞানজনকত্ব- 
বাদীও যেমন জাতিবাঁচক পদের ব্যক্তিতেও সেই একটি শক্তি স্বীকার 
করেন, কেবল সেই শক্তিজাত্যংশে জ্ঞাত হইয়! এবং ব্যক্ত্যংশে সেই 
শক্তি, ব্বরূপসত্তামাত্র বার! অর্থাৎ অজ্ঞাত হইয়া! জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির 
বোধের জনক হইয়া থাকে, সেইরূপ পদের একই শক্তি, অশ্বয়াংশে 
স্বরূপ-সতী অর্থাৎ অজ্ঞাতা ও পদার্থাংশে জ্ঞাত। হইয়া অন্বিত পদার্থের 
বোধের জনক হইয়! থাকে । এজন্য অন্বয়াংশে শক্তি থাকিলেও তাহার 
জ্ঞানের আবশ্তাকতা নাই। পদের জ্ঞাত শক্তি জন্য জ্ঞানবিষয়কেই শক্য 
বলা যাঁয়। অন্বয়াংশ জ্ঞানবিষয় হইলেও জ্ঞাতশক্তি জন্য জ্ঞানবিষয় 
নহে; অজ্ঞাত। স্বরূপসতী শক্তিজন্য জ্ঞানবিষয় হইয়াছে । এজন্য 
জাতিশক্তিবাদীর মতে ব্যক্তি, শক্তি জন্য জ্ঞানবিষয় হইলেও জ্ঞাতশক্তি 
জন্য জ্ঞানবিষয় হয় নাই। এজন্য জাতিবাচক পদকে, ব্যক্তিবাঠচক 


২৮ *** ন £চানন্যলভ্যত্বাত্তজ শক্তিঃ,। "৮, স্বার্থান্থ়ান্ুভাবকত্বম্বভাবকল্প- 
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বল। হয় না । অথচ জাতি ও ব্যক্তি উভয়ই পদ হইতে প্রতীত হইয়া 
থাকে। এইরূপ অন্বয়াংশ পদদ্বার প্রতীত হইলেও অন্বয় পদশক্য 
নহে (২৯ 

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে অস্বিত পদার্থে পদের 
শক্তি স্বীকার না করিলে পদ হইতে অন্বিত পদার্থেব বোধই হইতে 
পারিবে না ।পদ হইতে অন্বিত পদাথের বোধে অন্ুপপত্তি হয় বলিয়াই 
অন্বিত পদার্থে পদের শক্তি স্বীকার কব! উচিত। এত দৃত্তরে বক্তবা এই 
যে-_পদের অনন্বিতাভিধান স্বীকাব করিলেও অর্থাৎ পদ, শুদ্ধ পদার্থের 
অভিধায়ক হইলেও আকাজ্াদি সহকারে পদ অন্বিত পদার্থের বোধক 
হইতে পারে ইহা বলাই হইয়াছে। ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী 
আপত্তি করেন যে আকাজ্ষাদিবশত' অন্বিত পদার্থের বোধ 
হইবে এরূপ বলাই ঘায় না । কাবণ আকাজ্জাই অন্ুপপন্ন । পদ যদি 
সামান্যতঃ অন্বিত পদার্থের অভিধায়ক হয় অর্থাৎ পদ হইতে সামান্যতঃ 
ইতরপদার্থান্বিত স্বার্থের বোধ যদি হয়, তবেই বিশেষভাবে অন্বয়ের 
আকাজ্ষ। উৎপন্ন হয় । পদ হইতে সামান্ততঃ অন্বিত পদার্ধেব বোধই 
না! হইলে,বিশেষভাবে অন্বয়ের আকাজ্্ষাই উৎপন্ন হইবে না । জিজ্ঞাসা- 
কেই আকাঙ্ক্। বল! যায়। জিজ্ঞাসারপ আকাজ্ষা সামান্ততঃ জ্ঞাত ও 
বিশেষতঃ অজ্ঞাত বস্তুতে হইয়া থাকে । পদদ্বারা সামান্ততঃ অন্বয় 
জ্ঞাত না হইলে বিশেষভাবে অন্বয় জানিবার আকাজক্ষা। হইবে কেন? ৩০ 
আকাঙজ্ষার কারণই নাই বলিয়া আকাঙ্ক্ষা! উৎপন্নই হইবে না। এজন্য 
সামান্যতঃ অ্বিত পদার্থে ই পদের শক্তি স্বীকার কবিতে হইবে । ইহাই 
অন্বিতাঁভিধানবাদীর অভিপ্রায় । 

২৯ “*'ন চাশক্যান্থয়ানগভবেহুতি প্রসঙ্গঃ, শক্যাধয়ত্বশ্ত দ্বর্ূপসতে। নিয়াম- 


কাৎ। অন্বয়সামান্যশক্তাবপি অন্বপ্নবিশেষজ্ঞানার্থমাকাজ্ঞাদেরবশ্টমপেক্ষণাৎ। 


-**** ইতি না্বয়াংশেইপি শক্তি:__কু* অণ প্র* পৃ* ৪৭৬ 
৩৯ ***"ন হি সামান।তোহন্বিতানবগমেহস্বয়বিশেষে জিজ্ঞাসা শ্তাৎ_কুণ 


অণ পৃ ৪৭৭ 


৯২ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে-_ কোনও একটি ফল চক্ষুদ্বার দেখিলে 
সেই ভলের রসবিশেষ জানিবার ইচ্ছ। হইয়। থাকে । চক্ষুদ্বারা ফল ও 
ফলের রূপ গৃহীত হইলেও সামান্যতঃও রস গৃহীত হয় নাই। অথচ 
রসবিশেষে জিজ্ঞাস! হইয়। থাকে, এই ফলটির কিরস? এইরূপ 
জানিবার ইচ্ছ! হইয়া থাকে । এতাদৃশ স্থলে চক্ষুদ্ধার। গৃহীত লোহিত 
পীতাদি রূপবিশেষ, রসসামীন্যের ব্যাপ্য বলিয়।, চক্ষুদ্বার। গৃহীত রূপ- 
বিশেষ দ্বারা, রস সামান্যতঃ অনুমিত হইয়া! থাকে৷ রস-সামান্য গৃহীত 
হইলে রসবিশেষেও জিজ্ঞাসা হইতে পারে । কিন্তু চক্ষু ছারাই সামান্ 
গৃহীত হইলে বিশেষে জিজ্ঞাসা হইবে এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। 
যে কোনও প্রমাণ দ্বার! বস্তু, সামান্তরূপে গৃহীত হইলে, বিশেষরূপে 
জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে । যেমন ফলেব রূপবিশেষ জ্ঞান হইতে, 
রসবিশেষ জানিবার ইচ্ছ! হইয়। থাকে । রসসামণন্ত চক্ষুরিক্দ্রিযযোগা 
নহে। এজন্য রসপামান্য অনুমিত হইবার পরে রসবিশেষে জিজ্ঞাস! 
হইয়া থাকে ।৩১ এইরূপ পদ হইতে পদার্থমাত্র উপস্থিত হইলেও 
উপস্থিত পদার্থ বস্তগতা! অন্বয়সামান্যের ব্যাপ্য বলিয়া অনয়সামান্তের 
জ্ৰান হইতে পারে এবং অন্বয় সামান্য জ্ঞান হইলে অন্বয়বিশেষে 
জিজ্ঞাসাও হইতে পারে ।৩২ 

এতছ্তন্তরে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত 
সঙ্গত নহে। ইহা! সর্ববান্থুভবসিদ্ধ যে-__-“পচতি” এইরূপ শব্দ দ্বারা, 
পাকের উপস্থিতির পরে প্রতাক্ষাদি দ্বারা উপস্থাপিত তগুপাঁদিব 
পাকের সহিত অন্বয়বোধ হয় না; কিন্তু পদোপস্থাপিত তগুপাদিরই 
পাকাদি শব দ্বারা উপস্থিত পাকাদির সহিত অন্বয় হইয়া থাকে । 


৩১ ন, দৃষ্টে ফলবিশেষে রসবিশেষজিজ্ঞালা বদাক্ষেপতোংপুযু পপত্েঃ-- 
কুৎ অঠ, পৃ ৪৭৭ 
৩২ “*"তথা পদার্থমাত্রন্ত কোষ্ঠগত্যাহম্বয়মাক্রব্যাপ্ডেরস্বয়লামান্তজানোপপতে- 
রিত্যর্থঃ--কু* অণ গ্র* পৃ" ৪৭৭ 


কুমুমাঞ্তলিকার উদয়নের অভিহিতান্বয় ও অন্বতাভিধান সমীক্ষা ৯৩ 


স্থতরাং অন্বয় বিশেষে শবের উপযোগ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে৩৩। 
অন্থয়-বিশেষে শবের উপযোগ স্বীকার ন। করিলে, যে কোনরূপে 
উপস্থিত পদার্থেরও অন্বয়-প্রতিতীর আপত্তি হইবে । কিন্তু যে কোনরূপে 
উপস্থিত পদার্থের অন্বয়-প্রতীতি হয় না। স্থতরাঁং অন্য়-বিশেষে 
শব্দের উপযোগ অপরিহাধ বলিয়! অস্বয় -সামান্তেও শব্দের শক্তি স্বীকার 
করিতে হইবে । অশ্বয়-সামান্য আক্ষেপলভ্য ও অন্বয়'বিশেষ শাক 
__এরূপ হইতে পারে ন।। অন্বয়ের সামান্তরূপ অর্থাৎ সামান্ততঃ অঙ্থয় 
শকেতর প্রমাণ দ্বারা ও অ্য়ের বিশেষরূপ অর্থাৎ বিশেষতঃ অন্বয় শব 
প্রমাণ দ্বার! গৃহীত হইতে পারে ন।। 

আর যে বল। হইয়াছে--পদ হইতে উপস্থিত শুদ্ধ পদার্থ, বস্তুগত 
অন্বয় সামান্তের ব্যাপ্য বলিয়! বাপের উপস্থিতি দ্বার! বাপক অন্বয়- 
সামান্যেরও জ্ঞান হইতে পারিবে ইত্যাদি, ইহাও অসঙ্গত। কারণ 
অন্বয়-সামান্যের ব্যাপ্যক্নপে পদার্থ গৃহীত না হইলে, মাত্র পদার্থের 
উপস্থিতি ছ্বার। ব্যাপক অন্বয় সামান্তের জ্ঞান হইতে পারে না। ধুম 
বস্তগত্য। বহ্ছির ব্যাপ্য হইলেও ধুম বহর ব্যাপ্যরূপে গৃহীত না 
হইলে, ব্যাপ্যক্পপে অগৃহীত ধুম দ্বার! বস্তগত্য। ব্যাপক বহর জ্ঞান 
হইতে পারে না। আর যদি পদ হইতে উপস্থিত পদার্থ, অন্য় 
সামান্তের ব্যাপ্যরূপে উপস্থিত হইয়। থাকে, তবে ত অন্বয় সামান্ে 
পদের শক্তি স্বীকার করাই হইয়াছে । যে পদার্থে যে পদের শক্তি 
নাই, সেই পদ হইতে দেই পদার্থের উপস্থিতি হয় ন।। অন্বয় সামান্তে 
পদের শক্তি স্বীকার না৷ করিলে অন্বয় সামান্তের উপস্থিতির কোনও 
উপায়,.৩৪ নাই। এজন্য বাধ্য হইয়াই সকলকে অন্বিতাভিধানবাদ 
স্বীকার করিতে হইবে । ইহাই অন্বিতাভিধানবাদীর চূড়ান্ত কথ! । 


৩৩ কু* অ+ প্র পৃ* ৪৭৮ 
৩৪.”ততঃ শবশকিরবস্তং কল্পনীয়েতি'''কু* অ+ পৃ* ৪৭৮ 


৯৪ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদী ভট্ট বলেন যে-_অন্বিতাভিধানবাদীর 
উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ কবিরা! যে কাব্য রচনা করেন, তাহা 
কিরূপে রচনা করেন? পদার্থ সমূহের সংসর্গবিশেষ না জানিয় বাকা 
রচনা করা যায় না১ৎ। এজন্য কবিগণের কাব্য রচনার পূর্বে 
তাহাদের, সংস্থষ্ট নান। পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে স্বীকার 
করিতে হইবে । সংস্থ্ নান! পদার্থ জ্ঞানই অন্বয়-বিশেষ জ্ঞান। এই 
অন্থয় বিশেষের জ্ঞান, কবিগণের বাক্য রচনার পূর্বেবে আবশ্টক | যদিও 
অকবি পুরুষেরও বাক্যরচনাতে পদার্থের সংসর্গ বিশেষ প্রতীতি আবশ্যক; 
সংসর্গবিশেষের প্রতীতি না হইলে কবি বা অকবি কেহুই বাক্য রচন। 
করিতে পারে ন।, তথাপি অকবির বাক্য একান্তভাবে লৌকিকার্থ- 
বিষয়ক । এজন্য লৌকিকার্থসমূহ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবেদ্ধ। আর 
এজন্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বার! পদার্থের সংসর্গবিশেষ জানিয়। অকবি- 
গণ বাক্য রচনা করিয়। থাকেন। কিন্ত কবিগণের কাব্য, লৌকিকার্থ- 
বিষয়ক নহে । ন্ূর্ধ্য উঠিতেছে, জল পড়িতেছে, ধান ভানিতেছে, 
ইহা! কাব্য নহে। কাব্য রচনার পূর্বের, কবি নিজে কাব্যার্থ প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণ দ্বার জানিতে পারেন ন। । জানিতে পারিলে তাহা আর কাবা 
হইত না। তাহাও লৌকিক বাক্যেই পর্যবসিত হইত । কবিযাহা 
দ্বারা, বাক্যরচনার পূর্বের বাক্যার্থ জানিয়। থাকেন অর্থাৎ কবির নান। 
পদার্থের বিশেষ সংসর্গের প্রতীতি হইয়া! থাকে তাহাই কবিপ্রতিভ1। 
এই প্রতিভা যাহার নাই, সে কবি নহে । এই কবিপ্রতিভ। বস্তুটি কি, 
তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে হইলে প্রতিভ। সম্থন্ধেই স্বতন্ত্র 
প্রবন্ধের আবশ্যক । কোনও প্রবন্ধের অঙ্গবূপে কবিপ্রতিভার 
নিরূপণ করিলে প্রতিভার মর্যাদাই নষ্ট হয়। প্রতিভা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বন্ছ 
আলোচন। আছে । ইহা! আমর। অন্য প্রবন্ধে আলোচন। করিব । 


৩৫.*'কুতন্তহি কবিকাব্যানি বিলপন্ধি। নছি সংসর্গবিশেষমপ্রতীত্য 
বাক্যরচনা নাম । কু* অণ্ পৃ* ৪৭৮ 


কুম্বমাঞ্জলিকার উদয়নের অভিহিতান্বয় ও অন্বিতাভিধান সমীক্ষা ৯৫ 


এই কবি প্রতিভাকে এস্থলে অভিহিতান্বয়বাদী ভট্ট কবির 
উৎপ্রেক্ষা' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভ বলেন-_কাব্যরচনার 
পুর্বে কবির চিন্তাবশতঃ পদার্থসমূহ উপস্থিত হইয়া, উপস্থিত পদার্থ 
সমূহই সংসর্গ বিশেষের প্রতীতি জন্মাইয়। থাকে । কবির চিস্তাবশতঃ 
পদার্থের উপস্থিতি ভিন্ন, পদার্থের সংসর্গ বিশেষের প্রতীতি, প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণ দ্বারা, অনুমান প্রমাণ দ্বারা, ব1 শব্দ প্রমাণ দ্বার কিন্ব। প্রত্যক্ষ 
ভাস ছারা, অনুমানাভাস দ্বার বা শব্গাভাসদ্বারা সম্ভাবিত নহে। 
কেবলমাত্র কবির চিন্তাবশতঃ উপস্থিত পদার্থ দ্বারাই পদার্থের সংসর্গ- 
বিশেষের প্রতীতি হন্টয়া থাকেত | এরূপ বল। যায় না যে- পদার্থের 
সংসর্গবিশেষই কবির চিস্তাবশতঃ উপস্থিত হয়। পদার্থমাত্র উপস্থিত 
হইয়। পরে সেই উপস্থিত পদার্থ হইতেই সংসর্গ বিশেষের প্রতিপত্তি জন্মায় 
এগ্সপ না বলিয়া সংসর্গবিশেষনিশিষ্ট পদার্থগুলিই চিন্তাবিশেষবশত 
কবির নিকট উপস্থিত হইয়। থাকে । এরূপ বল। সঙ্গত নহে কি? 

কিন্তু ইহা বলা অসঙ্গত। সংসর্গবিশেষবি শিষ্ট পদার্থ, চিন্তাবশত? 
কবির নিকট উপস্থিত হয় বলিলে সংসর্গবিশেষবিশিষ্ট পদাথজ্ঞান পূর্বে 
কবির অপেক্ষিত হইবে । কোনও প্রমাঁণ ব' প্রমাণাভাসদ্বারা, কবি যদি 
পূর্ব্বে তাদৃশ সংসর্গবিশেষবিশিষ্ট পদার্থসমূহ জানিয়। থাকেন, তবেই 
চিন্তাবিশেষ ছার! তাদৃশ পদার্থের উপস্থিতি হইতে পারিবে ; নচেৎ নহে 
কবি যদি প্রমাণ ব' প্রমাণাভাস-প্রতীতঅর্থের গুতিপাদনের জন্য বাঁকা 
রচনা করেন, তবে তান কবি না হুইয়া অকবি এবং সাধারণ পুরুষের 
মধ্যে পরিগণিত হইবেন । প্রমাণ ব। প্রমাণাভাসদ্বারা উত্থাপিত অর্থের 
প্রতিপাদক বাক্যকে কবির কাব্য বল। যায় না। কবিপ্রতিভ দ্বার 
সংসর্গবিশেষবিশিষ্ট-পদার্থ, কবির নিকটে উপস্থাপিত হইতে পারে কিনা 
ইহা! অন্ত কথা। কিন্তু অভিহিতান্বয়বাদী ভট্ট ইহা! স্বীকার করেন ন!। 


৩৬.ন চ স্বোতপ্রেক্ষায়াং প্রত্যক্ষমন্তমানং শবম্তদাভানা বা সম্ভবস্তি 
অন্য চিন্তাবশেন পদার্থস্মরণেভাঃ--কুৎ অঃ পৃ ৪৭৮-৭৯ 


৯৬ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


তাহার মতে সর্বববিধ প্রমাণ ও প্রমাণাভাস দ্বারা অগৃহীত, সংসর্গ বিশেষ- 
বিশিষ্ট পদার্থকে কবি-প্রতিভ। স্পর্শ করিতে পারে না । তিনি বলেন-_ 
কবির চিস্তাবিশেষ দ্বার। প্রথমতঃ অসংস্থষ্ট পদার্থসমূহই উপস্থিত হয় । 
পরে উপস্থিত পদার্থসমূহ হইতে, সংসর্গবিশেষের প্রতীতি হইয়! থাকে। 
আর তাহাতে অভিহিতান্বয়বাদই সিদ্ধ হয়। অন্ত কবির কাব্যার্থের 
প্রতিপাদনের জন্য নৃতন শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহাকে কাব্যার্থ চোরই 
বলা হয়। এ সকল কথ! ধ্বন্যালোকেও বিস্তততাবে বর্ণিত 
হইয়াছে । 

এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে-_-অসংসংষ্ট পদার্থমাত্রের প্রতীতি 
হইলেই বাক্য রচনা! করা যায় ন।। সংস্‌ষ্টরূপে পদার্থের জ্ঞানই 
বাক্যার্থজ্ঞান। বাক্যার্থের জ্ঞান, বাক্যরচনাতে কারণ। যাহার 
বাক্যার্থ জ্ঞান নাই, সে বাক্য রচন। করিতে পারে না। স্থতরাং চিন্তা 
বশতঃ উপস্থিত পদার্থ হইতে পদার্থের সংসর্গবিশেষের প্রতীতি হইলে, 
তাদৃশ সংস্থষ্ট পদার্থ প্রতিপাদনের জঙ্য কবি, বাক্য রচনা! করিয়া 
থাকেন। তাহাই কাব্য । কবির এই কাব্যরচন। হইতে আমর! আরও 
বুঝিতে পারি যে-কবির যে পদার্থ উপস্থিত হইয়াছে, তাহ চিন্তাবশতঃই 
হইয়াছে । কিন্ত পদ হইতে নহে। চিস্তাবশতঃ উপস্থিত পদার্থ ই 
অন্বয়বিশেষের প্রতিপত্তি জন্মাইয়া থাকে । এ জন্ত যেস্থলে পদ 
হইতেও পদার্থের উপস্থিতি হয়, সে স্থলেও পদার্থ ই অন্বয়বিশেষের 
বোধক; কিন্তু পদ নহে। পদই যদি সংসর্গবিশেষের প্রতিপাদক হইত 
তবে কবির বাক্যরচনার পূর্বে অন্বিত পদার্থের জ্ঞানই সম্ভাবিত হইত 
না। সুতরাং পদ যে স্থলে পদার্থের উপস্থাপক হইয়া থাকে, সে 
স্থলেও পদার্থ-উপস্থাপন মাত্রেই পদ, বিরত ব্যাপার হইয়৷ থাকে । 
অন্বয় প্রতীতির জনক পদার্থ। পদ অন্যথাসিদ্ধ।৩? কবির কাব্যাি 


৩৭” যঞ্জাপি পদদাৎপদার্থোপস্থিতিস্তঞাপি পদার্থ এবাঘয়বোধক। ন তু 
পদ্দানাপি। পদার্ঘস্থত্যেবান্যথাসিত্বস্বাৎস্্কু* অ+ প্র* পৃ ৪৭৮ 
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স্থলে, পদ ব্যতিরেকেই পদার্থ, অন্বয়বিশেষের প্রতীতি জল্মাইয়! 
থাকে। মুুতরাং পদ হইতে অন্বয়-বিশেষের প্রতীতি হয় এরূপ বঙ্গা 
নিতান্ত অসঙ্গত। 

আরও কথা এই যে__শ্বেতরূপ দর্শন, হো-শবদ শ্রবণ ও খুরনিক্ষেপ 
শব শ্রুবণ হইতে “শ্বেতাশ্বে। ধাবতি” এইবূপ বিশিষ্টবুদ্ধি সর্বানুভবসিদ্ধ। 
পদার্থগুলিই প্রমাণাস্তর দ্বার উপস্থিত হইয়াছে । এ স্থলে কোনও 
পদার্থেরই প্রতিপাদক পদশ্রবণ নাই। এস্থলে পদ হইতে একটি 
পদার্থও উপস্থিত হয় নাই। অথচ পদশ্রবণ ব্যতিরেকেই প্রমাণাস্তর 
দ্বারা অর্থমাত্রের উপস্থিতি হইয়া, অন্বয়বিশেষের প্রতীতি জন্মাইয়৷ 
থাকে। পদ দ্বারাই যদি অন্বয়বিশেষের প্রতীতি হইত, তবে শ্বেত রূপের 
দর্শনাদি দ্বারা “শ্বেতোহশ্বে। ধাবতি” এইরূপ অন্বয়বিশেষের প্রতীতি 
হইতে পারিত ন1।৩৮ এজন্য অন্বয়প্রতীতি পদকরণক নহে; কিন্তু 
পদার্থকরণক ৷ পদ অন্তথাসিদ্ধ বলিয়! অন্বয় প্রতীতিতে পদ কারণই 
নহে। সুতরাং কারণ-বিশ্ষ-রূপ-করণ পদ হইতেই পারে না। যাহা 
কারণই নহে, তাহা! করণ হয় না। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদিগণ 
যে বলিয়াছিলেন পদ হইতেই অন্বয়প্রতীতি হয় তাহা নিতান্তই 
অসঙ্গত। 

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে--“পচতি” এরূপ 
পদছ্ধারা পাক পদার্থের উপস্থিতি হইলে প্রত্যক্ষাদি দ্বারা উপস্থিত 
ওদনাদি পদার্থের সহিতও তাহার অন্বয়বোধ হওয়! উচিত। যে 
কোনও রূপে উপস্থিত পদার্থ ইত অন্বয়বোধের জনক হইয়। থাঁকে। 
পদজন্য পদার্থ উপস্থিতির আবশ্যকত! অভিহিতান্বয়বাদিগণত স্বীকারই 
করেন না। সুতরাং পদোপস্থাপিত অর্থের সহিত পদদ্বারা অন্তুপস্থাপিত 
ও প্রকারাস্তরে উপস্থাপিত অর্থের অন্বয়বোধ হওয়া! উচিত। কিন্তু 

৩৮ -*কথমন্তথা শ্বেতরূপদর্শনাদ্ধে ষাশব্বশ্রবণাৎ খুরবিক্ষেপব্বশ্রবণাৎ শবং 
বিন! শ্বেতোহশ্খে। ধাবতীতি ধীঃ-_কু* অণ প্র*, পৃ* ৪৭৮ 
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তাহাত কখনও হয় না। এতছ্‌ত্বরে অভিহিতান্বগ্নবাদী বলেন যে 
শব্দোপস্থিত পদার্থে শব্দোপস্থাপিত পদার্ধস্তাররই অন্বয় হইয়! 
থাকে; শব্দান্ুপস্থাপিত অথের অন্বয় হয় না। এজন্য শবৌপপ্থিত 
পাকরূপ পদাথে? শব্দানুপস্থাপিত ওদনাদি পদাথের অন্বয় হইবে না। 
কারণ শীব্দী আকাক্কা শব্দ দ্বারাই পূর্ণ হইয়া থ।কে-“শাব্দী হি 
আকাজ্ষা শবেনৈব পূর্ধযতে” । এজন্য শা অর্থে অশাব্খ অর্থে? 
অন্বয় হইতে পারে না। শা অর্থ অশাব্ অথের সহিত সাকাঁজ্মই 
নহে। শান্দ অর্থের আকাজ্ষা শা অথদ্বারাই পূর্ণ হয়। এজন্য 
শ্রতার্থপত্তি দ্বারা শব্দই কল্পনা করিতে হয়।৩৯ অর্থমাত্রের কল্পনা 
করিলে, কল্পিত অর্থের সহিত শ্রুত (পদোপস্থাপিত ) অর্থের অন্বর় 
হইতে পারে না। আর এজন্যই “বিশ্বজিতা যজেত” এরূপ বাকো 
“ন্বর্গকাম£” পদেরই মধ্যাহার করিতে হইখে। 

ইহাতে অন্বিতাতিধানব।দী বলেন যে-_কবির চিন্তাদারা উপস্থাপিত 
পদার্থ হইতে অন্বয্-প্রতীতি হয় না। পদাথ? অন্বয়-বোধের জনকই 
নহে। এজন্য কবির চিন্তাদ্ধারা উপস্থাপিত পদার্থ সমূহের সংস্গ 
(অন্বয়) গ্রহ হইতে না পারিয়া অসংসর্গাগ্রহমাত্র হয়। কবির 
চিন্তাদ্বার। উত্থাপিত পদার্থসমূহের অসংসর্গাগ্রহই কাব্যরচনার হেতু ।৯০ 
পদছারা অনুপস্থাপিত পদাথ+ সংসর্গবিষয়ক প্রতীতি জন্মাইতে পারে 
না। এতহুত্তরে অভি হতান্বয়বাদিগণ বলেন যে- আমাদের মতে পদদ্ধার। 
অগ্রতিপার্দিত পদারথের সংসর্গ-প্রমা-জনকত্ত আছে। ইহা আমর! 
স্বীকার করি । এজন্য চিন্তাবশতঃ উত্থাপিত পদার্থেরও অন্বয়-প্রতীতি 


৩৯ ...ন চৈবং পচতীত্যুক্তে.. .. শব্দোপস্থিতে পদাথে শব্দোপন্থাপিত- 
পদার্থান্তরেশৈবান্বয়াৎ। শাব্ধীহাকাজ্ষা শবেনৈব পূর্যাতে ইতি ন্যায়াৎ। 
অতএব শ্রুতার্থাপত্তিস্থলেখপি শব্দ এব কল্প্যতে ইত্যর্থ: 

_কুৎ অণ গ্রণ পৃৎ ৪৭৮---৭৯ 


৪ অসংসর্গাগ্রহোৎসাবিতি চেত_কুৎ অন প্রণ পৃৎ ৪৭৯ 


কুনুমারঞ্জলিকার উদয়নের অভিহিতান্বয় ও অধ্বিতাভিধান সমীঙ্গা ৯৯ 


জন্কত্ব সম্তাবিতই বটে। স্মৃতরাং আমর] অসংসর্গাগ্রহকে কাব্যরচনার 
হেতু না৷ বলিয়া সংস্গজ্ঞানকেই কাব্যরচনীর হেতু বলিয়া স্বীকার 
করি।*১ অশাব পদার্থের অসংসর্গাগ্রহকে কাব'রচনাব হেতু বল! 
অপেক্ষা অশাব পদাথের সংসগগ্রহকে ই কাব্যরচন'র হেতু বলা উচিত। 
অসংসর্াগ্রহ অপেক্ষা সংসর্গগ্রহ লঘুশরীর। এজন্য আমাদের মতে 
লাঘব ও অন্বিতাভিধানবাদীর মতে গৌরব হইবে। মুত্তরাং অন্বিতা- 
ভিধানবাদ স্বীকার করা অপেক্ষা অভিহিতান্য়বাদ স্বকার করাই 
উচিত। 


এতদত্তরে নৈয়াস্িকগণ বলেন যে-_ আন্বতাভিধানবাদের মত অভি- 
হিতান্বয়বাদও অসঙ্গত। পদাথ: অন্বয়বোধের করণ হইতে পারে না। 
পদার্থ সর্বত্র বিগ্ভমানরূপ হয় নাঃ কিস্তু অতীতরূপ বা অনাগতরূপও 
হইয়া থাকে। অতীত ও অনাগত বস্তু কারণ হইতে পারে না। 
কারণের কাধ্য-প্রাকৃকালিকত্ব অপেক্ষিত। যাহা কাধের প্রাকৃকালে 
বিছ্ভমান থাকে না, তাহ। কারণ হইতে পারে না । এজন্য অতঁত ও 
অনাগত পদাথ' ইদানীস্তন অনয়-প্রতীতির জনক হইতে পারে না। 
আর যাহা কারণই নহে, তাহা কারণবিশেষ করণ কখনই হইতে পারে 
না।১২ স্ুত্তরাং পদার্থকরণক অন্য়-প্রতীতি অসম্ভব। অভিহিতা- 
স্বয়বাদী যে যে স্থলে পদ ব্যতীত্তই পদাথঞ্জ।ন হইতে সংস্জ্ঞান হইয় 
থাকে দেখাইয়াছেন, আর তাহাতেই পদাথকরণক অন্বয়-প্রতীতি হয় 
মনে করিয়াছেন, প্রদণিত সেই সমস্ত স্থলেই প্রমাণান্তর দ্বারাই অন্বয়- 
প্রতীতি হইয়া থাকে বলিয়া পদার্থের অন্বয়বোধকরণত্বই নাই 
অর্থাৎ পদার্থকরণক অন্বযবোধ হয় না। কিন্তু প্রমাণান্তরকরণক 
অন্বয়বোধ হইয়া থাকে । কবির কাব্যাদি স্ছলে উৎ্ঞ্জেক্ষাদি সহকৃত 


৪১ মম তাবৎ অংসর্গগ্রহ অবাসৌ-_কুণ অণ গ্র* পৃ* ৪৭৯ 
৪২ ন চৈবং সতি পদার্থ এব করণং,.*.*.কারকত্বান্পপত্ৌ তদ্দিশেষস্ত 
করণত্ুস্তাযোগাথ"-কু* অণ প্র* পৃ ৪৮১--৮২ 


১৪০ ৰাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


মনই তানশ স্থলে অন্থয়ানুভবে করণ এবং পদার্থভ্ঞানই অনের 
ব্যাপার।৪৩ স্তরাং কবি-কাধ্যাদি স্থলে অন্থয়-প্রতভীতি অর্থকরপক 
নহে। আর ইহাতে এরূপ৪ শঙ্কা করা যায় না যে_-কবি-কাব্যাদি 
স্থলে মনকে যেমন অন্বরান্থভবে করণ বলা হইয়াছে অর্থাৎ অন্বয়ানুভবের 
করণ মন যেমন প্রমাণ, এইরূপ উপ্রেক্ষাও একটি পৃথক্‌ প্রমাণ 
হইবে। 

এতছুত্ত:র বক্তবা এই যে- ইন্দ্র, লিঙ্গ প্রভৃতিতে যেমন প্রমাকরণ- 
তাবচ্ছেরকরূশ “নির্দোষ ইন্দ্রিরহ”। “সঙল্লিঙ্গং” প্রভৃতি ধর্ম আছে, 
এইরূপ উৎপ্রেক্ষাতে প্রমাকরণতাবচ্ছেদকরূপ ধর্ম নাই। উংপ্রেক্ষাত্ব- 
ধর্ম প্রনাকরণতাবচ্ছেদকরূপ নহে । সর্বত্র উৎপ্রেক্ষ। হইতে অব্বর-প্রমিতি 
উৎপন্ন হয় না। উংপ্রেক্ষাতে এমন কোনও ধর্ম নাই, যে ধর্ম পুরস্কারে 
উতপ্রেক্ষ। নিয়ত অন্বপ্-প্রমিতিরই জনক হইতে পারে। মুতরাং 
উৎপ্রেক্ষাকে পৃথক প্রমাণ বল যায় না।8৪ আর যে অভিহিতান্বম়বাদী 
পদার্থকরপক অন্ব্-প্রতীতি প্রদর্শঃবর জন্য “পশ্যত; শ্বেতিমারূপং 
হেধাশবঝ শৃখ ত: ইত্যাদি বলিমাছিলেন, তাহাও অদঙ্গত। সে স্থলেও 
পদ্থকরণক অন্বন্-প্রতীতি হয় না। তাদৃশ স্থলে “শ্বেত; অশ্ব: ধাবতি” 
এইরূপ ধী লিঙ্গজন্তা অনুমিতি ।৪৫ নুতরাং কোনও স্থলেই পদার্থকরণক 
অন্বয়ধী পিদ্ধ হয় না। 

ইহাতে অভিহিতান্বয়বর্দিগণ আপত্তি করেন যে-নৈয়ায়িকগণ 
যে অভিহিতান্বনবাদ ম্বীকার না করিয়া পদকরণক অন্বপ্নধী স্বীকার 
করিয়াছেন, তাহাওত অদঙ্গত। কারণ অন্য প্রতীতির পূর্বক্ষণে, 


৪৩ .."তথাহি, কাবাস্থলে পদার্থজ্ঞানব্যাপারকমুতপ্রেক্ষািসহবৃতং ঘন 
এবাময়ান্থভবে করণম্‌ -কুৎ অণ প্রণ পৃৎ ৪৮২ 

8৪ ন চৈবমুতপ্রেক্ষায়া মানান্তরন্ধং ব্যভিচারঙ্াতীয়তয়া লিঙ্গাদাবিব 
প্রমাকরণতাবচ্ছেদকরূপাঁভাবাৎ-_কুৎ অণ প্রণ পৃ* ৪৮২ 

৪৫ শ্বেতোংশ্বে ধাবতীতি ধীশ্চ লিগগ্গেত্যর্থ--কুৎ অণ প্র পৃ* ৪৮২ 


কুনুমাঞ্জলিকার উদ্য়নের অভিহিতান্বয় ও অন্বিতাভিধান সমীক্ষা! ১০১ 


পদও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । মুত্তরাং বিনষ্ট পদে, ভঙ্থয়ধীর করণত্ 
থাকিবে কিরূপে? ইহাতে যদি নেয়াঠিকগণ বলেন যে-_পদ তন্বয়- 
গ্রততির করণ নহে 7 কিস্তু পদস্মরণই তন্বয়ধীর করণ । তম্বয়ধীর পুরক্ষণে 
পদ ন। থাকিলেও পদম্মরণ আছে। সুতরাং পদস্মরণকে অন্বয়ধীর করণ 
বলিলে কোনও দোষ হয় না। ইহাতে অভিহিত হ্বয়বাদিগণ বলেন যে 
যদি অতীত পদেরও অন্বয়ধীর পূর্বক্ষণে স্মরণ আছে বলিয়! পদস্মরণকে 
অন্থঃধীর করণ বলা যায়, তবে অভীতাদি পদার্থেরও অন্বয়ধ'র পুর্ব্মণে 
স্মরণ আছে বলয় পদ্দাৎস্মরণকেই তন্বয়গুতীতির করণ বল] যাইতে 
পারে ।£৬ পদম্মরণকে করণ ন। বলিয়া পদাথস্মরণকে তন্বযগুতীতির 
করণ বলিলে দোষ কি? অতভিহিতান্বয়বাদিগণ পদাম্মরণকেই তন্য়- 
গ্রতীতির করণ বলিয়া থাকেন। 

এতছৃত্তরে নৈয়ায়িকগণ বজেন যে-_-পদা্থস্মরণ ব্যাপার-রহিত.বলিয়। 
তাহা অস্থয়-গত/তির করণ হইতে পারে না। ব্যাপারবৎ কারণই করণ 
হইয়া! থাকে । পদ্দাথম্মরণ করণ হইতে পারে না। পদাথম্মরণ, পদস্মরণের 
ব্যাপার । পদজ্ঞান পদাথস্মররূপ ব্যাপার দ্বারাঃ ভন্বয়ানুতবের 
করণ হইয়। থাকে । পদার্থম্মরণ, পদজ্ঞানের ব্যাপার বলিয়! ব্যাপার 
দ্বারা ব্যাপারী অগ্থাস্দ্ধ হয় না। অর্থাৎ এরূপ বলা যায় না যে 
পদার্থস্মরণই করণ, পদজ্ঞান অন্তথাসিদ্ধ। ব্যাপার ছার! ব্যাপারর 
অস্যথাসিদ্ধি হইলে করণমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইত। ব্যাপার দ্বার! 
যে কারণ হইয়৷ থাকে, তাহাকেই করণ বলে। যাহা হউক, পদার্থম্মরণ 
নির্যাপার বলিয়! তাহা করণ হইতে পারে না। পদজ্ঞান সব্যাপার 
বলিয়। হা অন্থয়ান্ুভবে করণ হইতে পারে 1৪৭ 


৪৬ নম্থ পদানাষপ্যতীতত্বাৎ কথং সংসর্গধীকরণত্ম্‌? অথ পদশ্মরণং করণং, 
তহি পদার্থস্মরণমেব করণমন্তাবস্ঠকত্বাৎ..কুৎ অণ প্রণ পৃ ৪৮২ 
৪৭ পদার্থস্মরণন্ত নির্বযাপারত্বেনাকরণত্বাৎ 
রি, -_- কু অণ প্রণ পৃ ৪৮২ 


১০২ বাক্যার্থ নিূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


আরও কথ। এই যে-_অন্বয়বোধের পূর্বে শব্দের উপস্থিতি ও শবজন্য 
অর্থের উপস্থিতি টভয়ই স্বীকার করিত হইবে। শব্দের উপস্থিতি ও 
অর্থের উপস্থিতির পরেই অন্বরবোধ হইয়া থাকে। ইহাতে সংশয় হয় 
এই যে শব ও অর্থের উপস্থিতির পরে জায়মান অন্বপ-বোধে অন্বয়- 
জ্ত'নানুকৃল শক্তি শব্দ-টপস্থি ততে আছে কি অর্থ-উপস্থিতিতে আছে? 
এইরূপ সংশঘে শক্জ্ঞ্ানের প্রাথম্য প্রযুক্ত শব্দজ্ঞকানেই অন্থরজ্ঞানের 
কারণত্র অনধারণ করা! হয়। শব্দজ্ঞানের প্রাথমা ও শর্থ-উপস্থিতির 
পরভাবিত্ব আছে। সুতরাং প্রথমোপন্থিত শব্দজ্ঞানে কারণত্ব পরিত্যাগ 
করিবার কোনও হেতু না থাকায় চরমভাবী পদার্থোপস্থিতিতে কারণত্ব 
কল্পনা কর। যায না।৪৮ '্মারও কথা এই যে-_অগ্নিঃ করণম্‌ঃ ওদনঃ 
কর্ম, কঃ কৃতিঃ ইঞ্টসাধনম্” এইরূপে সাতটি পদার্থ উপস্থিত হইলেও 
“অগ্নিনা ওদনং পচে” এরূপ বাকজন্ত যাদৃশ বোধ হয়, তাদৃশ সোধ 
হয় না কেন? প্রমাণাস্তর দ্বারা প্রদণিত সাতটি পদার্থ ইত উপস্থিত 
হইয়াছে । ধাঁহার! পদার্থকবণক অন্বয়বোধ স্বীকার করেন, তাহাদের 
মতে প্রমাণাস্তর দ্বারা প্রদণিত সাতটি পদার্থের উপস্থিতি হইলে, 'অবশ্যুই 
“অগ্নিনা ওদনং পচেৎ” এইরূপ অন্ব়বোধ হওয়া উচিত ছিল । পদ দ্বারা 
প্রদণিত সাতটি পদার্থের উপস্থিতি ব৷ প্রকারান্তরে সাতটি পদার্থের 
উপস্থিতিতে পদার্থ উপস্থিতির কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। পদার্থ 
উপস্থিতিই যদ্দি অন্ববোধের জনক হইত, তবে প্রদগরিত স্থলেও 
অন্বরবোধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইহ! কাহারও হয় না ।৪৯ ইহাতে 
অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে__-প্রকারাস্তরে উপস্থিত প্রদর্শিত সাতটি 


৪৮ ...শম্বতদর্থয়ৌরুপস্থিতযোরঘয়বোধাৎ কুত্রান্বয়জ্ঞানশক্তত্বমিতি সংশয়ে 
প্রাথম্যাচ্ছ ানামেব কারণত্বমবধারগ্নতি-কু* অণ প্রণ পৃ* ৪৮৩ 

৪৯ কিঞ্চাগ্ি: করণতৌদনঃ কর্মত! পাকঃ কৃতিরিষ্টসাধনমিতি জানেহপার্সি- 
নৌদনং পচেতেত্যত্রেব কুতো নাম্বয়বোধঃ, তাবৎপদার্থোপস্থিতেরবিশেষাৎ 
-_-কুণ অণ প্রৎ প০ ৪৮৩ 


কুমুমাঞ্লিকার উদয়নের অভিহিতান্বয় ও অস্বিতাভিধান সমীক্ষা ১০৩ 


পদার্থে পরম্পর আকাত্্ষ! নাই বলিয়াই অন্বয় বোধ হয় না। তছুত্তরে 
বক্তব্য এইযে--পদ দ্বারাউপস্থিত হইলেই পদার্থে আকাক্ষ। থাকে, 
নতুবা থাকে না; ইহাতে বুঝ যায় যে__-সাকাজ্ পদার্থ উসস্থিতিতে পদ- 
বিশেষজন্তত্বই কারণ । পদবিশেষজন্ত সাকাজ্ষ পদার্থ উপস্থৃতি হইতে 
অন্যয়বোধ হইয়া থাকে। অন্বরবোধরূপ কার্যে পদবিশেষজন্ 
সাকাজ্ পদার্থ উপস্থিতি কারণ। এই কারণ শরীরে “পদদ্শেষজন্যাত? 
অশ বিশেষণ ও “সাকাজক্ষ পদার্থ উপস্থিতি” বিশেষ্য | “নাগৃহীত- 
বিশেষণাবৃদ্ধিধিশেষ্যে চোৌপজায়তে” এই ন্যায় আনুলারে পদবিশেষও 
অন্থমবোধে কারণ হইবে । সুতরাং পদবিশেষের মন্বয়বোধে কারণত্ 
নিরাকৃত হইতে পারে ন! 1৫০ 


আরও বিশেষ কথ! এই যে--“পদ হইতেই এই নিশিষ্ট অর্থটি 
বুঝিতেছি” ইন্াই সকঙের অনুভব হইয়া গাকে। এই অনুভব, 
প্রমাণাস্তর দ্বারা বাধিতও নহে ।?১ এজন পদের বা পদজ্ঞানের 
করণত্ব, অন্বনবোধে অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে ॥ সুতরাং অন্বয়বোধ, 
অর্থকরণক বা অর্থম্মতিকরণক নহে ; কিন্ত পদকবণক বা পদজ্ঞানকরণক 
ইহাই স্বীকার করিতে হইবে । ইহাই নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত । 
প্রদণিত বিচাবে উদয়ন চার্ধ্য অন্বিতাভিধানবাদ অতি সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ 
করিয়া অভিহিতান্বরবাদীর মত অবলম্বন পূ্ক অন্বি হাভিধানবাঁদীর মত 
খণ্ডন করিয়াছেন ও পণ্জে নৈয়ায়িক মত অবলম্বন পূর্বক অভিহিত ্বয়- 
বাদীর মতও খণ্ডন করিয়াছেন এবং নৈয়ায়িকের সিদ্ধস্ত প্রদর্শন 
করিয়াছেন । ইহাতে সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারা যায় নে মন্বিতা- 


৫০ ত্তত্র পরম্পরমাকাজ্ৈব নেতি চে? তহি সাঁকাজপদার্থোপস্থিতো 
পদবিশেষজন্যত্বং তন্ত্রমিতি নাগৃহীতবিশেষণান্ঠায়াৎ পদ্বিশেষোহপান্য়বোধেহগ- 
মিতি কথং ন তস্য করণত্বম্‌-_কুণ অণ প্রণ পৃ ৪৮৩ 

৫১ পদ্াাদমুমর্থং প্রত্যেমীত্যনব্যবসায়ে বাধকাভাবাচ্চেতি সজ্ষেপঃ__ 

_কু০ অণ প্র প০ ৪৮৩ 


১০৪ বাক্যার্ঘ ন্রিপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


ভিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদ ইহার কোনটিই নৈয়ায়িকগণ ম্বীকার 
করেন নাই। (নয়ায়িকগণ প্রদণিত ঢুইটি পক্ষ হইতে অতিরিক্ত একটি 
তৃতীয় পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। তাহা অন্বিতাভিধানবাদও নহে, 
অভিহিভাহ্বয়বাদও নহে । অনেকে মনে করেন নৈয়ায়িকগণ অভি- 
হিতাঘয়বাদী। কিন্তু ইহা! তাহাদের প্রমাদ মাত্র। ইহা আমর! 
পূর্বেই বলিয়াছি। বরং নৈয়ায়িকগণকে অনষ্বিতাতিধানবাদী বল! 


যাইতে পারে 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের অভিহিতান্বয় ও অন্বিতীভিধান- 
বাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ 


সম্প্রতি আমরা তত্বচিন্তামণি গ্রন্থের শবখণ্ড হইতে অস্বিতাভি- 
ধানবাদ ও অভিহিতান্বযবাদের স্বরূপ প্রদর্শন করিব। ইহা পূর্বেই 
বল! হইয়াছে যে-_অন্বিতাভিধানবাদ প্রভাকর-সম্মত ও অভিহিতান্ব্বাদ 
কুমারিল-সম্মত। নৈয়ায়িকগণ এই ছুইটি পক্ষের একটি পক্ষও 
স্বীকার করেন না। এজন্য কুম্থমার্জলি, তত্বচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে 
অন্বিতাভিধানবাদ ও অভিহিত ন্থয়বাদ পূরধ্বপক্ষরূপেই গৃহীত হইয়াছে ; 
কিন্ত সিদ্ধান্তরূপে নহে। প্রভাকরমিশ্র. শালিকনাৎমিশ্র প্রন্ৃতি 
প্রাচীন আচার্য্যগণ যেরূপে অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিতেন, তাহা 
আমরা চিৎস্খাচার্যের উক্তি দ্বারা দেখাইয়াছি এবং লাক্ষাদ্ভাবে 
প্রভাকরমিশ্রের বৃহতী, শালিকনাথমিশ্রের খজুবিমলা ও বাক্যার্থমাতৃকা 
প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অদ্বিতাভিধানবাদের স্বরূপ প্রদর্শন করিব। 
বাক্যার্থমাতৃক! গ্রন্থখানি প্রকরণপঞ্জিকারই অন্তর্গত একটি প্রকরণ। 
পরবর্তী প্রাভাকর আচার্য্য ভবনাথ তাহার স্ুপ্রসিদ্ধ “নয়বিবেক” 
গ্রন্থে যে অন্বিতাভিধানবাদের স্বরূপ দেখাইয়াছেন, তাহার আলোচনাও 
আমরা প্রদর্শন করিব। নয়বিবেক প্রণেতা ভবনাথ বাঙ্গালার স্ুপ্রসিদ্ধ 
মীমাংসক ভবদেব ভ্ট্রর সমসাময়িক । এজন্য উভয়েই একাদশ 
শতাব্দীতে বিষ্ভমান ছিলেন ইহা এতিহাসিকগণ বলেন । চিন্তামণিকার 
গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রাভাকর সিদ্ধান্ত প্রদর্শন প্রসঙ্গে, যে সমস্ত যুক্তির 
অবতারণা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই নব্য প্রাভাকর আচার্ধযগণের 
সম্মত। প্রাচীন আচার্য সম্মত নছে। চিন্তামণিতে উদ্ধৃত প্রাভাকর 
সিদ্ধান্তের আলোচনা করিলে ইহা সু্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। 
অছৈতসিদ্ধির স্ুগ্রসিন্ধ টীকাকার ব্রহ্মানন্দদরস্থতী একথা স্পষ্টভাবে 


১৪৬ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


নির্দেশ করিয়াছেন। পরিচ্ছিন্নতব হেতু নিরুক্তিতে ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন 
যে_ চিস্তামণিকার প্রভৃতি ছার! উক্ত নব্য প্রাভাকর মতেই জ্ঞানকে 
স্ববিষয়ক ও স্থাশ্রয়বিষয়ক বলা হইয়া থাকে । “মণিকারা ছাক্তনব্য- 
প্রাভাকরমতে এব হি জ্ঞানং স্বন্থ শ্রয়বিষয়কমুচ্যতে” [১০৫ পু 
লঘুচন্দ্রিকা কুস্তকোণ সং 1 


চিন্তামণিকাব নব্য প্রীভাকবগণের কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থ হইতে 
প্রাভাকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিযাছিলেন, তাহ নির্দেশ করা কঠিন । 
কাবণ প্রাভাকর সম্প্রদায়ের গ্রন্থবাশি প্রায় বিলুপ্ত । বর্তমান সময়ে 
প্রভাঁকরমিশ্র-বিরচিত শাবরভাষ্তেব তর্কপ!দের টীকা বৃহতী, শালিকনাথ- 
মিশ্র-বিরচিত টীকাব বিবরণ, ভবনাথমিশ্র-বিরচিত নয়বিবেক, রামানুজ- 
বিরচিত তন্ত্রবস্ মু'দ্রত হইয়াছে এবং শালিকনাথ-বিরচিত প্রকরণ- 
পঞ্জিকা অনেক দিন পুরেবেই মুদ্রিত হইযাছে। এ সকল গ্রন্থে 
চিন্ত্রামণিকার প্রদশিত প্রাভাকর সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। এজন্য 
কেহ কেহ মনে করেন_ মীমাংসামহার্ণৰ এবং শ্বীকব প্রভৃতি আচাধ্য- 
গণেব বিবচিত গ্রন্থ হইতেই চিন্তামণিকার প্রীভাকর মত সঙ্কলন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত গ্রন্থ না দেখিলে স্থিররূপে কোনও 
কথা বল! যায় না। যাহ! হউক, আমরা চিন্তামণি গ্রন্থ হইতে পুর্বব- 
পক্ষরূপে গৃহীত উক্ত ছুইটি বাদেব স্বরূপ দেখাইব। কুন্তুমাঞ্জলি গ্রন্থে 
আচার্য উদয়ন এ দ্বইটি বাদ সম্বন্ধ যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, 
চিন্তামণিকার তাহা হইতে অতিরিক্ত বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই। 
এস্থলে চিন্তামণি গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে কুন্ুমাঞ্জলিরই অনুরূপ । স্থানে 
স্থানে কুম্থুমা্চলি গ্রন্থে টীকা-স্বরূপ মাত্র। অনেকে চিন্তামণি গ্রন্থের 
প্রতি ন্মান গ্াদর্শন করেন বঙ্গিয়া, আমরা চিন্তামণি গ্রন্থ হইতে এই 
ঢুইটি বার্দের স্ববপ দেখাইব। তবে একথা বলা বাহুল্য যে-_ 
চিন্তামণি গ্রন্থের আলোচনা করিলে কুমুমাঞ্জলি গ্রন্থের আশয় আরও 
অধিকতর সুস্পষ্ট হইবে । 
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প্রভাকর-সম্মত অন্বিতাভিধানবাদ ছুই ভাগে বিভক্ত ; (১) কার্ধান্িত 
স্বার্থাভিধান ও (২) ইতবান্িত স্বার্থাভিধান। প্রন্ীকব নতানুসারী 
আচার্ধাগণের ইহাই মুখ্য সিদ্ধ'স্য ছিল যে - পদমাত্রই কারধান্বিত স্বার্থের 
আভিধায়ক হষ্টযা থাকে । ইহাতে অপব বাদিগণ, বু আপত্তি প্রদর্শন 
কয *ভাকবমতান্তসাব" শাচার্ধাগণ, পুর্ব সিদ্ধান্ত পিতা কবিয়া, 
পদ ইতরান্িত স্বর্থেব অভিধাযক কই] থাকে, ইহা স্ব কাব করিযা- 
ছিলেন । বক্স্রতঃ পদ, কার্ধান্বিত স্বার্থ গ্রভিধাক ও ইতবান্বি 
স্বার্থেব অভিপাষ্ক এই ছঈটি ম+ই প্রাচীন কাল হইতেই পাওয়া যায । 
ম্রমাঞ্জলি গ্রন্থে এই মন্বিত ঠিপানবাদই দেখান তইযাছে এবং আঅইদ্বত- 
বেদা?ভ্তব নুর সদ্ধ “পি“বণ” গ্রান্থে ইন্মান্বিভাভিধ নবাদই “কদ্ধাস্তবপে 
গুঃীত হইয়াছে । স্তবাং প্রচাকব মতে কাধ্াম্বিত স্বার্থাভিধান ও 
ইত্বান্বিত স্বার্থাভিদান এই ছুই পক্ষষ্ট প্রচলিত ছিল । চিন্তামণিকবও 
প্রথ্মতঃ কার্ধান্থিত স্বার্থাভিধান্বাদ খণুন কবি পরবে ইতবান্িত 
স্বার্থাভিধানবাদ খঞ্ন ক্বিযাছেন অর্থাৎ কার্ধান্বিত স্বার্থে পাদ্ব শক্তি 
এনং ইতবান্বিত স্বার্থ পদে শক্তি এই দুইটি নিদ্ধান্ত খণ্ডন কবিধ! 
হ্যাযমতানুসাকে দিদ্ধ ্ত প্রদর্শন করিযাছন এবং প্রসঙ্গ ক্র“ম কুমারিল- 
ভট্র-সম্মত অভিহিতাশ্বয়বাদও খণ্ডন করিয়াছেন । 7১স্তামণিকার 
শব্দখণ্ডে প্রভাকব সম্মত অপূর্ববনাদ খণ্ডন কবিয়া আন্বিতাভিধানবাদের 
খণ্ডন কন্য়াছেন ও তাশহাব পর জাতিশক্তিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন । 
স্থতরাং এই অন্বিত।ভিপানবাদ ও অভিহিতান্বপস্গাদেব আলোচনা 
চিন্তামণি গ্রান্থেব শবাখণ্ডে শক্তিবাদ পলিচ্ছেদেব অন্তর্গত । 


প্রভাকরমতান্তপাবী মাচাধ।গণ মনে করেশ যেপাক্য সাধারণতঃ 
ছুইভাগে বিভক্ত ;__বিধি-সমভিব্যান্ৃত বাক্য ও বিধাসমভিব্যাহত 
বাক্য । কাধ্যতাবাচী বিধিলিঙাদি ( লোট্‌, তব্য, অনীয় ) সমভিব্যাহৃত 
বাক্যকে বিধিনাক্য বলা হয় এবং বিবিলিঙার্দি অসমভিাহৃত বাক্যকে 
অর্থবাদবাকা বল! হয়। বিধিজ্গাদি অসমভিব্যাহ্হত বাক্যের বিশিষ্ট 
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শাবামুভবজনকত্ব আছে কিন! ইহাই বিচার্ধ্য | “ঘটোহস্তি,৮ “পটোইস্তি” 
ইত্যাদি বাক্যের এবং বন্তম্বরূপ প্রতিপাদনমাত্রে পর্যবসিত কাব্য- 
নাটকাদির এবং “সদেব সোম্যেদমগ্র আমীং” ইত্যাদি উপনিষদের, 
বিশিষ্ট শাব্ধানুভবজনকত্ব নাই । যেহেতু উক্ত বাক্যগুলি সিদ্ধার্থক_ 
পিদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক। কিস্তু কোনও সাধ্য অর্থের প্রতিপাদক 
নহে। সাধ্য অর্থের প্রতিপাদক একমাত্র বিধিসমভিব্যাহ্ৃত বাক্য । 
সিদ্ধার্থক বাক্য প্রমাণ নহে। অর্থাৎ সিদ্ধার্থক বাক্য, বিশিষ্ট শা 
অনুভবের জনক নহে । সিদ্ধার্থক বাক্যের ঘটক পদসমূহ হইতে অর্থের 
স্মৃতি ও স্মৃত পদার্থের অসংসর্গের অগ্রহ মাত্র হইয়। থাকে; কিন্ত 
ংসর্গের গ্রহ হইতে পারে ন1। সংসর্গবিষয়ক বোধই বিশিষ্টবিষয়ক 
বোধ । বিশিষ্টবোধে বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ ভাসমান হইয়া 
থাকে। অসংসর্গের অগ্রহমাত্র হইলে তাহাতে সংসর্গ ভাসমান হয় না। 
সিদ্ধার্থক বাক্য, পদদ্বারা স্মৃত পদার্থের অসংসর্গাগ্রহমাত্রে পর্য্যবসিত 
হয়; সংসরগজ্ঞানের জনক হয় না ।১ 

এ ম্ছলে মনে রাখিতে হইবে যে- প্রাভাকর সিদ্ধান্তে সিদ্ধার্থক 
বাক্যের অন্তর্গত পদগুলি যে পদার্থের স্মৃতি জন্মাইয়া থাকে, এই পদ্দার্থ- 
স্মৃতি পদের শক্তি প্রযুক্ত নহে। শুদ্ধ পদার্থে পদের শক্তিই নাই। 
পদ শক্তি দ্বার পদার্থের স্মৃতি জন্মায় না। কিন্তু সংসর্গবিষয়ক 
অনুভব জন্মাইয়া থাকে । অন্থয়ান্ুভাবকত্বই পদের শক্তি। পদযে 
পদার্থের স্মৃতি জম্মাইয়া থাকে, তাহ! শক্তিপ্রযুক্ত নহে । কিন্তু সম্বন্ধিতা- 
প্রযুক্ত । এক সন্বন্ধী জ্ঞান অপর সন্বন্ধীর স্মারক হইয়া থাকে। ইহা 


১ নম্বর্থপদাদশনাং সিদ্ধার্থতয়! ন প্রীমাণ্যম। কার্যাঘিত এব পদানাং 
শক্ত্যবধারণাৎ- তত্ব” চি*-_[ কার্যাস্িতশক্তিবাদ ] পৃঃ ৪৬০ 

'**প্অর্থপদার্দীনামিতি পটোহস্তি ঘটোতস্তীত্যাদিবাক্যানাং-...'কিন্ত 
পদার্থোপস্থিতি -_ তদসংসর্গী-__ গ্রহমাত্র-_জনকত্বমিতি-_মাথুরী-[ কার্যাঘিত- 
শক্তিবাদরহন্ত ] পৃঃ ৪৬০ 
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পদ ও পদভিন্ন সর্ববলাধারণ । হস্তীর জ্ঞান হস্তিপকের এবং গুরুর 
জ্ঞান শিষ্ের স্মারক হইয়া থাকে । স্মার্য্যবস্তর সম্থন্ধী বলিয়াই স্মারক 
হইয়া থাকে । কিন্তু শক্তি-প্রযুক্ত নহে। এইরূপ পদও সম্বন্ধিতা- 
প্রযুক্তই পদার্থের স্মারক হইয়৷ থাকে। শক্তি দ্বার পদ পদার্থের 
স্মৃতির জনক হয় না। কিন্তু পদার্থ সংসর্গবিষয়ক অর্থাৎ ইতর 
পদার্থাঘিত পদার্থবিষয়ক অনুভবের জনক হইয়া থাকে । পদ অন্ুভাবক, 
স্মারক নহে। পদ প্রমাণ, কিন্তু অপ্রমাণ নহে ; অনুভাবকই প্রমাণ, 
কিন্তু স্মারক প্রমাণ নহে। অনুভূতিই প্রমা, কিন্তু স্মৃতি প্রমা নহে। 
সুতরাং পদ পদার্থসংসর্গবিষয়ক শাব্বোধেরই জনক হইয়। থাকে। 
অন্বয়ান্নভাবকত্বই পদশক্তি। শক্তি দ্বারা পদ অন্বয়ুবিষয়ক অর্থাং 
সংসর্গবিষয়ক শাব্দ অনুভবের জনক হইয়া থাকে । এজন্য পদ প্রমাণ। 
শীব্দান্রভব প্রমিতি ও প্রমিতির জনক পদ প্রমাণ। স্মৃতি প্রমিতি 
নহে। পদ, স্মৃতির জনক হইলে অপ্রমাণ হইয়া পড়িত। প্রভাকর 
মতে বাক্যও যেমন প্রমাণ, পদও সেইরূপ প্রমাণ। এজন্ত পদের 
অনুভাবকত্বই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু স্মারকত্ব মাত্র নহে। 

যপ্দি কেহ মনে করেন--পদ অযথার্থ অনুভবের জনক হইলেও কি 
প্রমাণই হইবে ? এতছুত্বরে বক্তব্য এই যে-_প্রভাকর মতে অন্ুভবমান্রই 
প্রমা অর্থাৎ যথার্থ। প্রভাকর মতে ভ্মজ্ঞান স্বীকারই করা হয় না। 
সথৃতরাং অনুভবের জনক পদ অবশ্যই প্রমাণ হইবে । স্মৃতি প্রমা নহে, 
এজন্য পদ স্মারক হইলে প্রমাণ হইতে পারিত না । 

শক্তি ছুই প্রকার ;-_-কারক ও জ্ঞাপক। দণ্ড চক্র প্রস্থুতিতে ঘটের 
কারক শক্তি এবং ধূনজ্ঞানে বহ্ির জ্ঞাপক শক্তি আছে। দণও-চক্রাদি 
ঘটকে উৎপন্ন করে, এজন্য তাহা ঘটের উৎপাদক । উৎপাদককে কারক 
বলে। কিন্তু দণ্ডাদি ঘটের জ্ঞাপক নহে । জ্ঞানের জনককেই জ্ঞাপক 
বল। যায়। দগ্ডাদি ঘটের জ্ঞান জন্মায় না; কিন্তু ঘট বস্তটিকেই 
জন্মাইয়। থাকে । ধুম্জ্ঞান বহিকে জন্মায় না; ধুমজ্ঞান হইতে বহি 
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উৎপন্ন হয় না; কিন্তু বহ্ির জ্ঞান জন্মে। ধুমজ্ভান বহিন্ঞানের জনক । 
কিন্তু বির জনক নহে। এজন্য ধূমজ্ঞানে বহ্ছির জ্ঞাপিক। শক্তি 
মাছে; কিন্ত বহর কারক শক্তি ধুমজ্ঞানে নাই। মীমাংসকগণ 
কাধ্যানুকুলশক্তিমংকেই কারণ বলেন। যাহাতে যে কার্যের অনুকূল 
শক্তি নাই, তাহা সেই কার্ধ্যের কারণ হয় না। ভট্ট, প্রভাকর উভয় 
মীমাংসকই শক্তি স্বীকার করেন। এই শক্তিকে মীমাংসকগণ অতিরিক্ত 
পদার্থ বলেন অর্থাৎ বৈশেষিকমতসিদ্ধ দ্রবা, গুণাদি সাতটি পদার্থ হইতে 
অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ বৈশেষিক 
নতানুসারী বলিয়। তাহারা দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থ হইতে অতিরিক্ত শক্তি 
স্বীকার করিতে পারেন না| ম্বীকার করিলে অপসিদ্ধাস্ত নামক 
নিগ্রহস্থান হয় । এজন উদয়না চার্ধ্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ কারণতাকেই 
শক্তি বলিয়াছেন। আলঙ্কারিকগণ, “হেতু” নামক একটি অলঙ্কার 
স্বীকার করিয়াছেন । এই হেতু অলঙ্কার কারকহেতু ও জ্ঞাপক- 
হেতু ভেদে দ্বিবিধ। যাহাতে যে বন্তর কারকশক্তি আছে, তাহা 
কারকহেতু এবং যাহাতে যাহার জ্ঞানজননশক্তি আছে, তাহাকে 
চ্ঞাপকহেতু বল! হয়। ইহাই মীমাংসকগণের অভিপ্রায় । মুতরাং 
মীমাংসকমতে কারকহেতু ও জ্ঞাপকহেতৃতে শক্তি স্বীকার করিতে হইবে । 
অশক্ত কারকও হয় না; জ্ঞাপকও হয় না। 

পদার্থে যে পদের শক্তিগ্রহ হয়, এই শক্তিটি কি? ইহা কি জ্ঞাপক 
শক্তি? অথবা কারকশক্তি" নৈয়ায়িকগণের মতে পদে পদার্থের 
স্তাপকশক্তি আছে । পদ পদার্থের জ্ঞাপক হইয়া থাকে । ন্যায়মতে 
পদ পদার্থের স্মারক ৷ গৃহীতশক্তিক পদ হইতে পদার্থের স্মৃতি জন্মে। 
এজন্য পদার্থজ্ঞাপিকা শক্তি পদে আছে। নৈয়ায়িকগণ এই জ্ঞানকে 
স্বৃতিই বলেন। হস্তী যেমন হস্তিপকের শ্মারক, পদও সেইরূপ পদার্থের 
স্মারকমাত্র । অপর স্মারক বস্কর সহিত পদার্থস্মারক পদের মাত্র 
ইহাই বৈলক্ষণ্য ঘে অপর ন্মারক বস্ত নিয়ত স্মৃতির জনক হয় না 
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কিন্তু পদার্থে গৃহীতশক্তিক পদ্দ, পদার্থের নিয়ত স্মারক হইয়া থাকে ' 
কিন্তু প্রভাকরমতে পদে পদাথস্মারক শক্তি স্বীকার করা হয় না। 
কিন্ত কারক শক্তি স্বীকার করা হয়। ন্যায়মতে শক্ত পদ যেমন 
শক্য অর্থের স্মৃতি জন্মাইয়। থাকে, ন্ায়মতে শক্য পদং্ধবিষয়ক স্মৃতি- 
জনকত্ই পদের শক্তত্ব, প্রভাকর মতে এরূপ নহে । প্রভাক€ম,ত শক্ত 
পদ, শক্য শবান্থভবের জনক হইয়। থাকে । অন্বিতবিষয়ক শাব্দনুভব- 
জনকত্বই পদের শক্তত্ব। পদ কার্ধ্যান্বিত স্বার্থের অনুভাবক হইয়া থাকে । 
অর্থাৎ অনুভবের জনক হইয়া থাকে । কিন্তু অনুভবের জ্ঞ/প্ক নহে 
এবং পদাথেরও স্মারক নহে। বহি যেমন দাহের জনক, পদও 
সেইরূপ শাব্দানুভবের জনক। বহিনতে যেমন দাহের কারকশত্তিঃ 
পদেও সেইরূপ শাব্দান্ুভবের কারকশক্তি ; কিন্তু জ্ঞাপঙ্কশক্তি নহে । 
পদ অনুভবের জ্ঞাপক নহে, অনুভবের কারক । মন্বতার্থনুভাবকত্ই 
পদের শক্তত্ব। অনুভাবক বলিয়াই পদ প্রম'ণ ; কিন্ত ম্মমরক বলিয়। 
অপ্রমাণ নহে। হ্যায় মতে পদ স্মরক; পদাথের স্মৃতির জনক 
প্রভাকর মতে তাহ! নহে । প্রভাকর মতে পদ অনুভবের কারক। 
যদিও স্মৃতিকারকত্ব ও অন্ুভব-কারকত্বরূপে উভয় মতেই পদকে কারক 
বল! যাইতে পারে, তথাপি ন্যায়মতে পদাথের সহিত পদের জ্ঞাপা- 
জ্ঞাপকভাবই গৃহীত হয়, ম্মার্যয-স্মীরকভাবই গৃহীত হয়; পদার্থের 
সহিতই পদের সক্কেতগ্রহ হয়; পদাথের সহিত পদের সঙ্কেত গৃহীত 
হইয়া পদ দ্বার! পদাথের স্মৃতি হয়; ইহাই নেয়ায়িকগণের মত। 


আর গুভাকর মতে পদ সাক্ষাৎ অনুভবের জনক; অন্বিতপদার্থের 
অনুভাবক। গৃহীতসক্কেত পদ হইতে অন্ত পদার্থবিষয়ক শাব্দবোধ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । গৃহীত সঙ্কেত শ্রুত পদ, আন্বতার্থবিষয়ক 
অনুভবের করণ। এজন্যই পদ প্রমাণ । নেয়ায়িকের মতে পদ প্রমাণ 
নহে । আমর! চিৎসুখাচাধ্য প্রদণিত যুক্তির আলোচনাতে স্পষ্টভাবে 
অহ্িতাভিধানবাদী প্রাভাকর আচার্যযগণের অভিপ্রায় গুদর্শন প্রসঙ্গে 


১১২ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


দেখাইয়াছি-পদে যে অনুভবজননানুকূল শক্তি আছে, তদ্বারাই পদ 
শক্তিমং হইয়া থাকে । পদে শুদ্ধ পদার্থেরও স্মারক হয়ঃ তাহার 
জন্য পদে কোনও বিশেষ শক্তি স্বীকার করিবার আবশ্টকতা৷ নাই। 
স্মারক হয় বলিয়া পদ শক্ত নহে। সম্থন্ধী মাত্রই অপর সম্থন্ধীর স্মারক 
হইয়া থাকে। হস্তী ষে হস্তিপকের স্মারক হয়, পুক্র ষে পিভার স্মারক 
হয়, তদ্দারা হস্তী হস্তিপক শক্ত, পুর পিতৃশক্ত এরূপ ব্যবহার হয় না। 
নৈয়ায়িকগণ যে-_স্মারককেই শক্ত বলিয়াছেন, ইহ প্রভাকর স্বীকার 
করেন না । পদ পদার্থের স্মারক হয় বলিয়। যদি শক্ত হয়, তবে হস্তীও 
হস্তিপকের ম্মারক হয় বলিয়া শক্ত হইবে না কেন? নৈয়ায়িকের মতে 
ঈশ্বরেচ্ছারণ শক্তি, সন্মাত্রবিষয়িণী। হস্তী হইতে যখন হস্তিপকের 
স্মৃতি হয়, তখন হস্তী হইতে হস্তিপকের স্মৃতি হউক এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাও 
আছে। এইরূপ পদার্থ হইতেও পদের স্মৃতি হয়; গৃহীতসঙ্কেত 
পুরুষের পদার্থদর্শনজন্য নিয়তভাবে পদের স্মৃতি হইয়া থাকে বলিয়া 
পদার্থও শক্ত হইবে না কেন? এজন্য পদ শুদ্ধ পদার্থের স্মারক 
হয় বলিয়! পদকে পদার্থশক্ত বল! যায় না। সম্বন্ধী রূপেই পদ ইতর 
সম্বন্ধীর স্মারক হইয়। থাকে । একথা চিৎনুখাচার্য্যের মতের আলোচনা 
প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে । সুতরাং প্রভাকর মত প্রদর্শন-প্রসঙ্গে নৈয়ায়িক- 
গণ যে বলিয়াছেন-_প্রভাকরমতে জাতিতেই পদের স্মারক শক্তি স্বীকার 
করা হয়, তাহ। সঙ্গত নহে। ূজাতাবেব ঘটাদিপদানাং ম্মারকশক্তাত্যু- 
পগমাৎ” _ মাথুবী ৪৬১ পৃঃ শব্দমণি |] স্মারক শক্তি নৈয়াফিকগণই 
হ্বীকার করিয়! থাকেন। অর্থে পদের সহ্কেতরূপ শক্তি--স্মারকশক্তিং | 
এক সম্বন্ধীর জ্ঞান যে অপর সম্বদ্ধীর স্মারক হয়, তাহাতে সঙ্কেতরূপ 
শক্তির আবশ্টকতা নাই। সাহচ্য্যজ্ঞান প্রযুক্তই এক সন্বন্বী অপর 
সম্বন্ধীর স্মারক হইয়া থাকে । প্রভাকরম'তে ঘটপদের জ্ঞান কাধ্যত্বািত 


২ .**শক্তিধিবিধা একা কারণতারূপা, অষ্ঠা পদসক্ষেতরূপা ইয়মে 
স্বারিক্কা! শঞ্জিরিতি গীয়তে-_মাথুরী [ কার্ধাদিতশক্তিবাদররহন্ত ] পৃ ৪৬০-৬১ 
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ঘট-শাববুদ্ধির প্রতি জনক হইয়া থাকে৷ কাধ্যত্বান্বিত ঘট শাবদবুদ্ধি 
জন্য ও ঘটপদজ্জান জনক। বৃদ্ধব্যবহার দ্বারা এই জন্য-জনকভাবের 
অবধারণ হইয়া থাকে । সুতরাং প্রভাকরমতে যে পদশক্তি বিচার 
কর! হইয়াছে, তাহা অনুভাবক শক্তিরই বিচার করা হইয়াছে । কিন্তু 
স্মারক শক্তির বিচার কর! হয় নাই। সুতরাং কাধ্যত্বাদ্বিত পদার্থে ই 
পদের অনুভাবকশক্তি অবধূত হইয়। থাকে । 

যদি বলা যায়-_ঘটাদি পদজ্ঞান কাংধ্যত্বান্বিত ঘটাদি শাবাবুদ্ধির 
জনক নহে। কিন্তু কার্ধ্যত্বাবচ্ছেদক ধর্মের লাঘবপ্রযুক্ত কেবল ঘটাদি 
শাব্ববুদ্ধিরই জনক হইবে। কাধ্যত্বান্বিত ঘটাদি শাববুদ্ধিত্ব অপেক্ষা 
ঘটাদি শাব্বুদ্ধিত্ব লঘুভূত ধর্ম । এতছুত্তরে কার্যত্বাপিতবাদী বলেন 
যে-_বৃদ্ধবাবহারাধীন সমস্ত পুরুষের প্রথম ব্যুৎপত্তি এইরূপই হইয়া 
থাকে যে- পদ, কাধ্যত্বান্বিত শাবদবুদ্ধির জনক । পদত্ব কারণতাবচ্ছেদক ও 
কা্ধ্যত্বাঘিত শাব্দবুদ্ধিত্ব কাধ্যতাবচ্ছেদক। সুতরাং পদমাত্রই কার্ধ্যত্বান্বিত 
শাব্দবুদ্ধির জনক হয় ইহাই বৃদ্ধব্যবহারদ্বারা আছ্য-ব্যুৎপত্তিতে নিশ্চিত 
হইয়। থাকে । ধাহারা পদকে স্মারক বলেন, তাহারা পদে, সঙ্কেতরপ 
স্মারিক শক্তির অবধারণই বৃদ্ধব্যবহার দ্বারা ত্বীকার করিয়া থাকেন। 
কিন্তু প্রাভাকর মতে বৃদ্ধব্যবহারছার! কার্য ত্বা্বিত শাব্দবুদ্ধির জনকত্বই 
পদসামান্তে গৃহীত হইয়া থাকে ৷ বালকের আগ্ঠ-ব্যুৎপত্তি হইবার পরে 
অর্থাৎ সামান্তভাবে কার্্যকারণভাব গৃহীত হইবার পরে, বিশেষভাবে 
ঘটাি পদে, রার্য্যত্বাস্বিত ঘটাদি শাব্দবুদ্ধির জনকতা৷ গৃহীত হইয়া 
থাকে। বিশেষভাবে তত তৎ পদের শাববুদ্ধিজনকতা, পদসামান্টে 
কার্ধযত্বা্িত শাব্ববুদ্ধিজনকতার অবধারণ পূর্বক হইয়া থাকে । সামান্ত- 
ভাবে কার্য্যকার্ণভাগ্রহের পরে, বিশেষভাবে কাধ্যকারণভাবগ্রহ 


৩ ..'নন্ছ ঘটপদাদিজ্ঞান্ত কাধ্যত্বাঘিতঘটাদিশাব্ববুদ্ধিত্বং ন কার্য্যতা- 
বচ্ছেদকমপি তু লাধবাদ্‌ ঘটাদিশাববুদ্ধিত্বমিতি__মাথুরী [. কার্ধ্যা ঘিতশক্তিবাদ- 
রহস্ত ] গৃ* ৪৬৩ 

৮ 
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হয়। যাহার আছ-বুৎপত্তি হয় নাই, তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তিও হইতে 
পারে না। উপায়াস্তর দ্বারা গো, ঘটাদি পদবিশেষের ব্যুৎপত্তি 
বালকের আছ্ভ-বুুৎপত্তির অধীন । উপায়াস্তর দ্বারা পদবিশেষের 
বুৎপত্তি ইহাতে “উপায়াস্তর” কথার অর্থ রুচিদত্ত বলিয়াছেন যে__ 
প্রসিদ্ধার্ক পদ-সামানাধিকরণ্য, বাক্যশেষষ ব্যাকরণ, কোষ, 
আগ্তোপদেশ, উপমানাদি৫ । “শক্তিগ্রহং” ইত্যাদি কারিকা লক্ষ্য 
করিয়াই রুচিদত্ত এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু মথুরানাথ তাহা করেন 
নাই। তিনি “উপায়াস্তর” পদের অর্থ_ বিশেষতঃ ঘটাদি পদের ঘটাদি- 
শাবববুদ্ধি-জনকতা-গ্রাহক বলিয়াছেন ।৬ বিশেষতঃ ঘটাদি পদের ঘটাদি- 
শাববুদ্ধি-জনকতা-গ্রাহক বাক্যকেই উপায়াস্তর বলিয়াছেন। সামান্যতঃ 
কাধ্যকারণভাবগ্রহে কাধ্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধিই কার্ষ' বলিয়া বিশেষতঃ 
কার্ধ্যকারণভাবগ্রহেও কার্্যত্বান্বিত ঘটাদি শাববুদ্ধিই কার্য হইয়া 
থাকে। 

ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে-বৃদ্ধব্যবহারাধীন বালকের প্রথমতঃ 
পদসামান্তে কাধ্যত্বান্িত শাববুদ্ধিজনকত্বগ্রহ হইল কিরূপে ? এতহ্‌ত্তরে 
কার্য্যত্বাপ্িতবাদী বলেন যে- প্রযোজক বৃদ্ধের “ঘটমানয়” এইরূপ 
বাক্যোচ্চারণের অনন্তর প্রযোজ্য বৃদ্ধের ঘটানয়নাদ্দিবিষয়ক প্রবৃত্তি 
[ আত্মগত ধর্ম] উপলব্ধি করিয়! [ অনুমিতি করিয়া] সমীপন্থ 
অবুৎপন্ন বালক, সামান্য ভাবে “বুদ্ধিমান্‌ মাত্রের ব্যবহার সপ্রয়োজন 
হইয়। থাকে বলিয়া বুদ্ধিমানের বাক্যোচ্চারণরূপ ব্যবহারও সপ্রয়োজন 


৪ কার্যযাঘিত এব পদানাং শক্ত্যবধারণাৎ বৃদ্ধব্যবহীরাদেব সর্বেষামাস্ধ। 
বুাখপত্তিঃ উপায়াস্তরস্ত শব্বুৎপত্তধীনত্বাৎ_ তত্ব চিণ গ* ৪৬২-৬৩ 

«€ উপায়াস্তরস্যেতি  প্ররসিদ্ধার্থপদসামানাধিকরণ্যবাকাশেষ--ব্যাকরণ- 
কোষাঞ্টোপদেশোপমানাদেরিত্ার্থ- তত্ব চি গৃ* ৪৬৩ [ পাদটীকা! দ্রষ্টব্য ] 

৬ উপায়াস্তরস্যেতি বিশেষতো ঘটাদিপদানাং ঘটাদিশাব্বুদ্ধিজনকতাগ্রাত- 
কস্যেত্যঞ্থ-মাথুরী | কাধ্যান্থিতশক্তিবাদরহস্য ] পৃ ৪৬৩ 


চিন্তামণিকারের অভিহ্থিতান্বয় ও অন্বিতাভিধানবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ১১৫ 


এইরূপ বাক্যোচ্চারণের প্রয়োজনবত্তা অনুমান করিয়া বালক 
প্রয়োজনবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করে। তাহাতে বালক ইহাই জানিতে 
পারে যে প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি, প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্যোচ্চারণান্বয়- 
বাতিরেকান্ুবিধায়ী অর্থাৎ প্রযোজক বুদ্ধ বাক্যোচ্চারণ করিলেই 
প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি হয়; প্রযোজক বৃদ্ধ বাক্যোচ্চারণ ন1 করিলে 
প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি হয় না, এইরূপে প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তিতে 
প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্যোচ্চারণের অন্বয-ব্যতিরেকানুবিধায়িত্ব গৃহীত হয়। 
এবং প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্যোচ্চারণের অনস্তর 
উপস্থিত আছে বলিয়া উপস্থিত প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি, প্রযোজক 
বৃদ্ধের বাক্যোচ্চারণের প্রয়োজনবিশেষ । প্রযোজক বৃদ্ধ দ্বার] উচ্চারিত 
বাক্যের প্রয়োজনবিশেষ প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি। এই প্রয়োজন- 
সিদ্ধির অনুকূল কোনও কিছু, অবশ্যই উচ্চারিত শব্দ করিয়া থাকে। 
যদি উচ্চারিত শব, প্রবৃত্তির অনুকূল কিছুই না৷ করিত, তবে প্রবৃত্তি 
শকোচ্চারণের প্রয়োজন হইতে পারিত না। যে যাহার জন্য কিছুই 
করে না, দে তাহার প্রয়োজনও হইতে পারে না। তাহা হইতে 
পারিলে সমস্তই সমস্তের প্রয়োজন হইতে পারিত। এজগ্ঠ প্রযোজ্য 
বৃদ্ধের প্রবৃত্তিরপ প্রয়োজনবিশেষ সিছ্ধির জন্য, প্রযোজক বৃদ্ধের 
বাক্যোচ্চারণ, অবশ্যই কিছু করে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ 
বালক কল্পনা | অনুমান ] করে । প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তির অনুকূল 
প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্য, প্রযোজ্য বৃদ্ধের অবশ্ঠই কার্যযতাজ্ঞান জন্মাইয়াছে 
এইরূপ বালক কল্পনা! করে। বালক নিজের স্তল্তপানাদি প্রবৃত্তিতে। 
স্তম্তপানা'দির কা ধ্যতাজ্ঞানকেই হেতু বলিয়। নিশ্চয় করিয়াছে । বালকের 
যাহাতে কার্ষ।তাজ্ঞান নাই, তাহাতে বালক প্রবৃত্ত হয় না। বালক 


৭ **"তথ! হি প্রযোজকবাক্যোচ্চারণানস্তরং প্রযৌজ্যপ্রবৃত্বিমুপলতমানে! বাল: 
প্রেক্ষাব্থাক্যোচ্চারণস্য প্রযোজনজিজ্ঞাসায়াং 'তদঘয়-ব্যতিরেকাহ বিধায়িত্বাদু- 
পন্থিতত্বাচ্চ গ্রযোক্যাবৃনধপ্রবৃত্তিমেব প্রয়োজনমবধারতি | ন চাকিঞ্ৎকুর্বতন্তাদর্থং 
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নিজের প্রবৃত্তিতে কার্ধ্যতাজ্ঞান ভিন্ন অন্য কাহাকেও কারণ বলিয়! 
অবধারণ করে নাই ।৮ 


সম্ভবতীতি তজ্জন্যং প্রবৃত্তান্কূলং কার্ধ্যতাজ্ঞানমেব কল্পয়তি, স্বপ্রবৃত্তৌ চ তেন 
কার্যযতাজ্ঞানস্য হেতুত্বাবধারণা্ নান্তৎ প্রবৃণ্ডেঃ কার্যযতাজ্ঞানাবরুদ্ধত্বাৎ তত্ব 
চিৎ পৃ ০ ৪৬৩-_-৩৬৪ 

৮ এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে বে-_সমস্ত গ্রামাণিকগণের ইহা অবশ্ঠ শ্বীকার্য/ 
যে প্রবৃত্তির জনক ইচ্ছা । ইহাকে চিকীর্ষা বলে। কৃতিসাধ্যত্ব-প্রকারক ইচ্ছাই 
চিকীর্ষ। এবং চিকীর্যার জনক জ্ঞান । জ্ঞান না থাকিলে চিকীশর্ষ! হইতে পারে না। 
চিকীর্ষ]! ন! থাকিলে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর এই কথাই উদয়নাচার্ধা, 
কুম্থমাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকে বলিয়াছেন যে-“প্রবৃত্তিঃ কৃতিরেবাত্র সা চেচ্ছাতো! 
যতশ্চ সা। তজ,জ্ঞানং বিষযস্তস্য বিধিস্তদজ্ঞাপকোহথবা ॥” [ আগ্তাভিপ্রাযো 
বিধ্র্থঃ ] এই কারিকা দ্বারা উদযনাচার্ধ্য বলিয়াছেন যে-- প্রবৃত্তির জনক 
ইচ্ছা» ইচ্ছার জনক জ্ঞান। এই জ্ঞনের বিষয় কি? এই জ্ঞানের তাভাই বব 
হইবে-যদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই সেই জ্ঞান হইতে চিকীর্ধা দাবা 
প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারে। এই জ্ঞানের বিষয় ইষ্টসাধনত্ব। ইহাই স্গ্রা্ন 
তাকিকগণের সিদ্ধান্ত । আচার্য উদয়ন, ইষ্টসাধনত্বের জ্ঞাপক আপ্তাত্প্রায়কেই 
তাদুশ জ্ঞানের বিষয় বপিয়া নির্ধেশ করিয়াছেন । আর তাহাই বিধিপ্রত্যয়ের 
[ তব্য, অনীয় প্রভৃতির] অর্থ ইহাও বলিয়াছেন । কিন্তু উদয়নাচার্য প্রভৃতি 
নৈয়ায়িকগণ এইরূপ বলিলেও প্রবর্তক জ্ঞানের বিষয় কে হইবে, ইহা লইয়! 
শাস্ত্রে বহু মতভেদ দুষ্ট হয় । কুমারিলভষ্র বিধিপ্রত্যযের ব্যাপার শব্ভাবনাকেই 
প্রবর্তক জ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন। কেহ শব্দকেই প্রবর্তক জ্ঞানের বিষয় 
বলিয়াছেন। কেহ বা ব্যাপারকেই প্রবর্তক জ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন। 
আচার্য উদয়ন পুরুষাভিপ্রায়কে প্রবর্তক জ্ঞানের বিষয় বালিয়াছেন। কেহ বা 
ইষ্টসাঁধনতাকেই প্রবর্তক জ্ঞীনের বিষয় বলিয়াছেন। প্রভাকর কর্তব্যতাবেই 
প্রবর্তক জ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন । এই কর্তব্যতাই কাধ্যতা। “কর্তব্যমিতি 
প্রতিপত্তেঃ প্রবৃত্তিঃ৮ [ বিধিবিবেক, ৯৪৪ পৃঃ ] প্রভাকর কেন কর্তব্যতাজ্ঞানকে 
প্রবর্তক জ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন, ইসীধনতা৷ কেন প্রবর্তক জ্ঞানের বিষয় নহে, 
তাহা আমরা অন্ত প্রবন্ধে আলোচনা করিব। আর ইঞ্টসাঁধনতা যে কর্তব্যতা 
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বালক প্ররবৃত্তিমাত্রই, কার্ধ্যতাজ্ঞানমাত্র-জন্য বলিয়া অবধারণ 
করিয়াছে । বালকের স্তন্যপান দিবিষয়িণী প্রবৃত্তি, কার্য তাজ্ঞানমাত্র 
জন্য ইহাই তাহার পূর্বে অবধারণ হইয়াছে। প্রযোজক বৃদ্ধের 
বাক্যোচ্চারণের পরে, প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই 
প্রবৃত্তি প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্যযতাকজ্ঞানজন্য । কিন্তু এরূপ বলা যায়ন৷ 
যে প্রযোজক বৃদ্ধের উচ্চাঞ্িত শব্দই প্রযোজ্যবৃদ্ধের কাধ্যতাজ্ঞান 
উৎপাদন দ্বারা প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তির হেতু হইয়। থাকে, প্রযোজক 
বৃদ্ধ কর্তৃক উচ্চারিত শব্দ প্রযোজ্যবৃদ্ধ কর্তৃক শ্রুত হইয়! প্রযোজ্যবৃদ্ধের 
কাধ্যতাজ্ঞান উৎপাদন দ্বার' প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির হেতু হইয়া! থাকে__ 
এইরূপই বালক অবধারণ করিতে পারিবে এরূপ বল। যায় না1। 
কারণ সর্বথ। অব্যুৎপন্ন বালক; স্বীয় প্রবৃত্তিতে এপধ্যন্ত বাক্য জ্ঞানের, 
কার্য্যতাজ্ঞানজনকত্ব অবধারণ করিতে পারে নাই। বালক সর্বথা 
অগুহীতসঙ্কেত বলিয়া, শব্দ যে প্রবৃত্তির হেতু হয়, ইহ। সে এপধ্যস্ত 
জানিতেই পারে নাই! ম্ুৃতরাং প্রযোজক বৃদ্ধের উচ্চারিত শব্দ, 
প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তির হেতু হইবে ইহা বালক কল্পন। করিতে পারে না। 
বাকোর প্রবৃত্তি জনকতা, অগৃহীত সম্কেত বালকের সর্বথা অপরিজ্ঞাত | 
এপর্যন্ত বালকের শাববোধাত্মক কাধ্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির জনক হয় 
নাই । সুতরাং বালক শাববোধাত্বক কার্ধ্যতাজ্ঞানে, প্রবৃত্তিজনকত৷ 
গ্রহণই করিতে পারে না। যদিও শববোধাত্বক কাধ্যতাজ্ঞানে 
প্রবৃত্তিজনকত। বালক জানিতে পারে না, তথাপি কাধ্যতাজ্ঞান যে 
শব্দজন্ত হইয়া থাকে_ শবও যে কার্যযতাজ্ঞানের হেতু হয়, ইহ] 
বালক অবধারণ করিতে পারে । যদিও এপর্যন্ত বালকের বাক্যাত্মক 
শব্দ হইতে, বাক্যাথ জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, তথাপি জ্ঞান যে--প্রত্যক্ষাদি 


নহে, তাহাও স্পষ্ট করিয়া দেখাইব। মহা-বৈয়াকরণ ভগবান্‌ ভর্তৃহরি এই 
কর্তব্যতাবুদ্ধি সম্বন্ধে একটি অপূর্ব আলোচনা! করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে বিস্বৃত 
আলোচনা আমার “প্রতিভা” নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 


১১৮ বাক্যার্থ মিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


[ ইন্দ্রিয়াদি ] নানা উপায়সাধ্য হয়, ইহা! বালক জানিতে পারিয়াছে। 
বালকের প্রত্যক্ষপ্রমাণজন্ত জ্ঞান, অনুমানপ্রমাণজন্য জ্ঞান, শব" 
সন্কেতগ্রহের পূর্বেই উৎপন্ন হইয়া থাঁকে। এজন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষা্দ 
নান! উপায়সাধ্য হয় ইহ! বালকের নিশ্চয় আছে । জ্ঞান নান! উপায়- 
সাধ্য বলিয়া, প্রযোজক বৃদ্ধের উচ্চারিত বাকারূপ শবও প্রযোজ্য বৃদ্ধের 
কার্ধ্যতাজ্ঞানের হেতু হইতে পারিবে ইহা বালক অবধারণ করে। 
আর এইরূপ অবধারণ করিয়া বালক প্রযোজ্য বৃদ্ধের কার্্যতাজ্ঞানে, 
প্রযোজক বৃদ্ধের শবের শক্তির অথাৎ শব্দে কার্ষযতা জ্ঞানের হেতুতার 
কল্পনা করিয়! থাকে। প্রযোজ্য বৃদ্ধের কার্ধ্যতাজ্ঞানের হেতু, উপস্থিত 
প্রযোজক বৃদ্ধ-বাক্যই বটে। অনুপস্থিত কারণাস্তর কল্পনা করা৷ অপেক্ষা 
উপস্থিত প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্যকেই প্রযোজ্য বৃদ্ধের কার্য্যতাজ্ঞানের হেতু 
বলিয়া কল্পনা করা! লঘু। বালক সামান্যভাবে বাক্যে কার্্যতাজ্ঞানের 
হেতৃতা কল্পনা করিয়া অথণৎ বাক্যের সহিত কার্ধ্যতাজ্ঞানের সামান্ত 
কার্য্কারণভাব কল্পনা করিয়া পরে, বাক্যের অন্তর্গত পদের আবাপ ও 
উদ্বাপ দ্বার! ক্রিয়া-কারকাদি বিশেষ পদের কার্ধ্যান্বিত তং তৎ বিশেষ 
অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিতে কারণতা কল্পনা! করিয়া থাকে । সামান্যভাবে 
কার্ধ্কারণভাব গৃহীত হইবার পরে বিশেষভাবে কার্যযকারণভাব 
গৃহীত হয় ।৯ 

প্রাভাকর মতে পদের শক্তিনিশ্য় পদের শাকবুদ্ধির কারণ- 
তাবধারণ। পদের সহিত কাধ্যত্বা্বিতবিষয়ক শাববুদ্ধির কাধ্যকারণভাব, 
সামান্যতঃ গৃহীত হইবার পরে ক্রিয়া-কারকাদি বিশেষ পদের কার্য্যত্বান্িত 


৯ .-'ন চৈবং শবস্য জানদারা! প্রবৃত্তিহেতুত্বং স্বগ্রবৃতৌ বালেন শব্বাহিত- 
বিশেষন্ত কার্য তাজ্ঞানন্ত হেতৃত্বেনানবধারণাৎ। “জ্ঞানে চ প্রত্যক্ষাদিনানোপায়ক ত্ব- 
দর্শনাৎ শব্দোৎপি কার্্যতাজ্ঞানহেতুরিত্যবধার্ধ্য তত্রৈব শক্তিং কল্পয়তি উপস্থিতত্বা্ 
পশ্চাদাবাপোদ্ধারেণ ক্রিয়াকারকপদানাং কার্ধান্থিততত্দর্থেধু শক্তিং গৃহ্রাতি 


প্রথমগৃহীতসামান্তশক্যঙ্গরোধাৎ__তব্ব চিৎ পৃ* ৪৬৪--৬৬ 
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তং তং অর্থবিষয়ক শাববুদ্ধির জনকত। গৃহীত হইয়া! থাকে। সামান্য 
কার্ধ্যকারণভাবে কার্য্যত্বান্বিতত্বের প্রবেশ আছে বলিয়া বিশেষ কার্ধ্য- 
কারণভাবেও কার্য্যত্বান্িতত্বের প্রবেশ থাকে । কিন্তু কার্য্যত্বের সহিত 
অনম্বিত বিশেষবিষয়ক শাববুদ্ধির জনকতা। কোনও বিশেষ পদে গৃহীত 
হইতে পারে না। বালকের প্রথম গৃহীত, সামান্ত কার্য্যকারণভাবের 
অনুরোধে, বিশেষ কাধ্যকারণভাব গ্রহেও কার্যত্বাৰ্বিতত্বের প্রবেশ 
থাকিবে। প্রথম কাধ্যকারণভাবগ্রহে, পদসামান্তে কার্য্যত্বাদিত 
অর্থ বিষয়ক শাব্ববুদ্ধিজনকত! গৃহীত হইয়াছে, এজন্ত ক্রিয়। কারকাদি পদ 
বিশেষেও কাধ্যত্বান্বিত তৎ তত অর্থবিষয়ক শাব্ববুদ্ধিজনকতা গৃহীত হইবে । 
আর ইহাই বিশেষ কার্য্যকারণভাব। পদবিশেষের সহিত বিশেষবিষয়ক 
শাবদবুদ্ধিজনকতার অবধারণই বিশেষ কার্ধ্যকারণভাব অবধারণ। 

যদি বলা যায়__বালকের যে প্রথম কার্ধ্যকারণভাব গৃহীত হইয়া 
থাকে, তাহাতে কার্ধ্যত্বাঘিতত্ব অংশের প্রবেশের আবশ্যকতা কি? যদিও 
বালকের বৃদ্ধব্যবহারদর্শনজন্য কার্ধ্যত্বাস্বিতত্ববুদ্ধি অনুমিত হইয়াছে, 
তথাপি সামান্ত কার্ধযকারণভাবে অর্থাৎ পদপামান্ত্রে অন্বিত মান্রবিষয়ক 
শাব্দবুদ্ধিজনকত। স্বীকার করাই উচিত। পদ মাত্রই অস্থিতার্থবিষয়ক 
শাব্বুদ্ধির জনক হইয়! থাকে । কাধ্যতাবাচী পদের সমভিব্যাহার- 
প্রযুক্তই পদ হইতে আকাজ্ষাদিবিশেষ বশতঃ কার্য্যত্বান্বিতবিষয়ক 
শাব্দবুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারিবে। অন্বিতার্থবিষয়ক শাব্বুদ্ধির জনক 
পদই কাধ্যতাবাচী পদের সমভিব্যাহারপ্রযুক্ত. কাধ্যত্বাধিভ অর্থবিষয়ক 
শীববুদ্ধির জনক হইবে। সুতরাং পদমাত্রের কাধ্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক 
শাববুদ্ধির জনকতা৷ স্বীকার করিবার আবশ্যকত্ব। কি? অস্থিতার্থমাত্র 
বিষয়ক শাববুদ্ধিত্ব অপেক্ষা! কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাববুদ্ধিত্ব গুরু 
ধর্ম বলিয়া তাহা কোনও মতে কার্্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না।১০ 


১০ স্যাদেতৎ, ঘস্তপি বৃদ্ধব্বহারাদৌ। কার্যািতধীরন্রমিতা তথাপ্যস্িত- 
মাত্রশক্তিব কাধ্যতাবাচকপদ সমভিব্যাহারাদাকাজ্জাদিমহিয়া কার্ধ্যা্ষিতধী- 
সম্ভাবাৎ ন কার্য্যাংশেহপি শক্তিঃ--তত্ব* চি* পৃ ৪৬৬--৬৭ 


১২০ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


যদ্দি বলা যায়- প্রামাণিক গৌরব্ত দোষ নহে। প্রবৃত্তির জনক 
জ্তান কার্ধ্যত্বান্বিত অর্থ বিষয়ক ন। হইলে প্রবৃত্তির জনকই হইতে পারিবে 
না। সুতরাং প্রামাণিক'গৌরব সকলেরই স্বীকার্ধ্য । এতছুত্তরে বক্তব্য 
এই যে- প্রবর্তক জ্ঞান কার্ধ্যতান্বিত অর্থবিষয়কই বটে, কিন্তু এজন্য সমস্ত 
পদে কার্ধ্যত্বান্বিত স্বার্থবিষয়ক-জ্ঞান-জনকতা! স্বীকার করিবার আবশ্যকতা 
নাই। তাদৃশ জনকতা৷ স্বীকার না করিলেও, পদ-্জন্য শাববুদ্ধিতে 
কাধ্যত্বাংশের ভান হইতে পারিবে । শীববুদ্ধিতে কাধ্যত্বাংশের"ভান, 
প্রকারাস্তর লভ্য। যাহার প্রকারাস্বরে লাভ হইতে পারে, তাহার জন্য 
শক্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। যাহ। প্রকারাস্তরে লব্ধ 
হইতে পারে না, তাহাই পদশক্য ৷ কার্ধ্যত্বান্বিত শাববুদ্ধির জনকতা 
পদে স্বীকার না,.করিলেও পদ কার্য্যতাবাঁচক পদের সমভিব্যাহার প্রযুক্তই 
কার্ধ্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাবববোধের জনক হইতে পারিবে । পদ 
কার্যাতাবাচী পদের সহিত আকাজ্ষাবিশেষ বশত!ই কার্য্যত্বান্বিত অর্থ- 
বিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনক হইতে পারিবে। ম্ুুতরাং যাদৃশ শাঁববুদ্ধি 
আকাজ্গা-জ্ঞান সহকারে সম্পন্ন হইতে পারে, তাদৃশ শাববুদ্ধির 
কারণতা পদসামান্তে স্বীকার করিবার আবশ্টুকত৷ নাই । কাধ্যত্বািত 
অর্থবিষয়ক শাববোধজনকতা, পদে স্বীকার না করিলেও আকাতক্ষা- 
জ্ঞান সহকারে পদ, কার্ধ্ত্বাপ্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনক হইতে 
পারিবে । সুতরাং তাদৃশ শাববুদ্ধি, অন্ত [আকাজ্ষা ] লভ্য বলিয়। 
অর্থাৎ পদের শক্তি স্বীকার না করিলেও লব্ধ হইতে পারে বলিয়া, 
কাধ্যত্বাস্বিতার্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিজনকত্ব পদে ত্বীকার কর! যায় না । মনে 
রাখিতে হইবে-_-প্রভাকর মতে শাববুদ্ধিজনকত্বই পদের শক্কি। 
পদের শক্তি স্বীকার করার অর্থ ই--শাববুদ্ধিজনকত্ব স্বীকার কর । 
যদি প্রাভাকরগণ এরূপ বলেন যে “প্রযোজকবৃদ্ধ-বাক্য জন্ত জ্ঞানের 
প্রবর্তকত্বই অন্ুপপন্ন হইয়া! পড়িবে, যদি এ জ্ঞান কার্য্যত্বা্থিত অর্থবিষয়ক 
ন। হয়” প্রাভাকরগণের এরূপ বল! সঙ্গত নহে । এইরূপ অর্থাপত্তি দ্বারা 


চিস্তামণিকারের অভিহিতান্বয় ও অন্বিতাভিধানবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ১২১ 


পদের কার্যতবান্বিত অর্থবিষয়ক শাবাবুদ্ধিজনকত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ 
কাধ্যত্বান্িত অর্থবিষয়ক শীবদবুদ্ধিজনকত্ব, পদের স্বীকার না করিলেও 
কাধ্যতাবাচী পদের সমভিব্যাহার প্রযুক্ত, কার্ধ্যবাচি-পদ-সাকাজ্ষ পদ 
হইতে, কার্ধ্যদাস্বিত অথবিষয়ক শাববুদ্ধির জনকত্ব সিদ্ধ হইবে। 
স্থতরাং অন্যথা উপপত্তি হয় বলিয়া অন্যথা অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তির 
সম্ভাবনা নাই ।১১ 

যদি বল! যায়-_-শাববুদ্ধির প্রতি আকাজ্কী-জ্ঞানের পৃথক কারণত্ব 
কল্পন! করাই গৌরব দোষ হইবে। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে 
কারধাত্ান্বিত অর্থবিষয়ক শাববুদ্ধিজনকতা, পদের স্বীকার করিলেও 
আকাঙ্ষা-জ্ঞানাদির কারণতা অবশ্যই ম্বকার করিতে হইবে । যাহা 
উভয় পক্ষেরই অবশ্য স্বীকার্ধ, তাহাতে অন্যতর পক্ষে গৌরব-দোষের 
উদ্ভাবন করা যায় না। আকাঙ্জা-জ্ঞানাদি ন" থাকিলে কার্যযতাদ্বিত 
অর্থবিষয়ক শাববুদ্ধিও কখনই হইতে পারিবে না । সুতরাং শাব্ববুদ্ধিতে 
আকাঙ্জা-জ্ঞানাদির পৃথক কারণতা৷ অবশ্যুই স্বীকার করিতে হইবে। 
আকাঙ্ষা-জ্ঞানাদি থাকিলে, কার্য)ত্বান্বিত জ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত শব্- 
বুদ্ধির অভাব কোনও স্থলেই হয় না।১২ সুতরাং শাববুদ্ধিতে 
আকাঙ্্ষাদি-জ্ঞানের পৃথক্‌ কারণতা৷ উভয় মতে স্বীকার্ধ্য। প্রকারাস্তর- 
লভ্য অর্থবিষয়ক শাববুদ্ধিতেও যদি পদের কারণতা স্বীকার করা যায়, 
তবে জাতিশক্তিবাদী মীমাংসকমতে, ব্যক্তিতেও শক্তি স্বীকার অপরিহার্ধ্য 
হইয়া পড়িবে। ব্যক্তি প্রকারাত্তরলভ্য বলিয়াই মীমাংসকগণ ব্যক্তিতে 


১১ **'পরম্পরয়াপি শব্বস্য কার্যাদ্বিতজ্ঞানান্ুকুলত্বাদর্থাপতৌ অন্যথো- 
পপত্তিরপি__-তত্ব* চি; পৃ* ৪৬৭ 

'“নন্ প্রামাণিকং গৌরবং ন দৌষায়েতত আহ, পরম্পরয়েচয়তি। মাথুরী 
[ কার্ধযাধ্িতশক্তিবাদরহস্য ] পৃ ৪৬৭ 

১২ অবস্ঠাঞ্চাকাজ্ষাদেঃ কারণত্বং কার্যাংশে শক্তাবপি তথ্/তিরেকাদখ্িতা- 
ভিধানব্যতিরেকনিয়মাথ_তত্বৎ চিৎ পৃ* ৪৬৭-_৬৮ 


১২২ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


শক্তি ব্বীকার করেন নাই। কিস্তু জাতিশক্ত পদ হইতে ব্যক্তির 
উপস্থিতি হয় না-_এরূপ কেহই বলিতে পারেন না। জাতিশক্ত পদ 
হইতেই, ব্যক্তির প্রকারাস্তরে উপস্থিতি হয় বলিয়া প্রাভাকরগণ ব্যক্তির 
স্মারিকা শক্তি পদে স্বীকার করেন নাই। অন্যলভ্য বিষয়েও যদি 
পদের শক্তি স্বীকার করিতে হয়, তবে জাতিশক্ত পদেরও ব্যক্তিতে 
স্মারিকা শক্তি স্বীকারের আপত্তি হইয়! পড়িবে 1১৩ 


যদি বলা যায়_জাতিশক্তি জ্ঞান দ্বারা উদ্বদদ্ধ ব্যক্তিবিষয়ক সংস্কার 
হইতেই, ব্যক্তির উপস্থিতি অর্থাৎ স্মৃতি হইতে পারে বলিয়া জাতিশক্ত 
পদের, ব্যক্তিতে স্মারিক শক্তি স্বীকার করিবার আবশ্টকতা নাই। 
ইহাতে বক্তব্য এই যে--তবে অন্বিতার্থশক্তপদ, কার্ধযতাবাচক পদ- 
সমভিব্যাহার প্রযুক্ত, কাঁধ্যান্বিত স্বার্থবিষয়ক শাববোধের জনক হইতে 
পারিবে। পদসামান্তে কার্্যত্বাংশের অন্ুভাবক শক্তি স্বীকার করিবার 
আবশ্টকতা নাই। কাধ্যত্ববাচক পদের সমভিব্যাহার প্রযুক্তই, পদ 
কার্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক শাব্দবোধের জনক হইতে পারিবে । পদসামান্টে 
আর কাধ্ধ্যত্বান্বিত স্বার্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তি স্বীকার করিবার 
আবশ্টকতা নাই। কার্যযত্বাশের অয়, প্রকারাস্তরেই লন্ধ 
হইয়া থাকে । এজন্ত তদংশে, পদশক্তির আবশ্টকতা নাই ।৯৪ 


ইহাতে প্রাভাকরগণ আপত্তি করেন যে-_পদ-সামান্ডেই কার্ধাত্বান্িত 
অর্থের অনুভাবকশক্তি অবশ্ট স্বীকার করিতে হইবে। কারণ বুদ্ধ- 
ব্যবহারে ইহাই গৃহীত হইয়াছে যে- কার্ধ্যত্বান্িতি অথবিষয়ক বোধ 
হইতেই প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তি হষইয়াছে। কার্ধ্যত্বান্িত অর্থবিষয়ক বোধ 
না হইলে, প্রযোজবৃদ্ধের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। ম্ুতরাং প্রযোজ্য- 


১৩ সতি চাকাজ্জাদৌ কার্য্যব্যতিরেকদর্শনাদদ্বিতাভিধানব্যতিরেকো ন 
কাপ্ান্তি''তত্ব চি পৃ* ৪৬৮ 

১৪ **"সংস্কারাদেব ব্যক্তিলাভাদর্শনাক্প তথেতি যদি তা কার্যযবাচক- 
পদাদেব কার্ধ্যাদ্থিতলাভ ইতি কিং শক্তযা-_ততবত চি গৃ* ৪৬৮ 


চিন্তামণিকারের অভিহিতায় ও অন্বিতাভিধানবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ১২৩. 


বৃদ্ধের প্রবৃত্তির জনক, কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক বোধ, প্রযোজকবৃদ্ধের 
বাকা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ন্ুতরাং প্রযোজকবৃদ্ধ কর্তৃক উচ্চারিত 
শবে, কার্ধ্যত্বা্িত অর্থবিষয়ক অনুভবের জনকতারূপ শক্তি অবশ্যই 
কল্পনা করিতে হইবে ।১৫ 

ইহাতে আপত্তি এই যে-_বৃদ্ধব্যবহারানুসারে কার্ধ্ত্বান্বিত শক্তিবাদী 
যদি পদসামান্তে কার্ধযত্বান্বিত অর্থবিষয়ক অনুভবের জনকতারূপ শক্তি 
কল্পন। করেন, তবে অন্বিতাভিধানবাদীর মতে অপসিদ্ধান্তের আপত্তি 
হইয়া পড়িবে। কারণ বৃদ্ধব্যবহারে ইহাও দৃষ্ট হইয়া থাকে যে__ 
শবোপস্থাঁপিত অর্থের সহিতই অন্বয়বোধ হইয়। থাকে বলিয়া শব্জন্য 
পদার্থোপস্থিতিই অন্বয়বোধের হেতু । আর তাহাতে “ছার, এই মাত্র 
শব্দ প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ “পিধেহি” পদের উচ্চারণ না করিয়া কেবল 
“দ্বার এইমাত্র বলিলে “পিধেহি” শব্দেরই অধ্যাহার করা উচিত। 
কারণ বৃদ্ধব্যবহারে ইহাই দেখা গিয়াছে যে-_পদজন্য উপস্থিত পদার্থের 
সহিতই অন্বযবোধ হইয়! থাকে । সুতরাং “পিধেহি” শবদজন্য “পিধান” 
অর্থের উপস্থিতি না হইলে কেবল “দ্বারং” এই শব্দজন্য দ্বারকর্ম্মত্বের 
উপস্থিতি হইলেও দ্বার-কর্মমনক পিধানের ইষ্টসাধনত্ববোধ হইতে পারিবে 
না। অথচ অন্বিতাভিধানবাদিগণ অসম্পূর্ণ বাক্যে, পদাধ্যাহার না 
করিয়া সাক্ষাৎ পদার্থমাত্রের অধ্যাহ্ার করিয়াই অন্বয়বোধ সম্পাদন 
করিয়া থাকেন।৯৬ অসম্পুর্ণবাক্যস্থলে আকাজ্ষিত পদার্থের 
অধ্যাহারই তাহাদের দিদ্ধান্ত 1১৭ কিন্তু বৃদ্ধব্যবহারানুলারে তাহাদেরও 

১৫ বৃদ্ধব্যবহারে নিয়মতঃ “কার্য্যাদ্বিতজ্ঞানং তত্র দৃষ্টমিতি''“তত্ব* চিৎ 
পৃ ৪৬৮ 

১৬ ***তত্র শক্তিকল্পনে বৃদ্ধব্যবহারে শব্দোপস্থাপিতেনৈবাদ্য়বৌধ- 
দর্শনাচ্ছবসঙ্গিধেরেবাঘয়বোধহেতুত্বকল্পনে দ্বারমিত্যাদৌ শব এবাধ্যাহিয়েত... 
তত্ব, চিৎ পৃ ৪৬৮- ৬৯ 

১৭ অস্থিতাভিধানবাদিগধের এই সিদ্ধান্ত শব্ঘচিস্তামণির "আসত্তিবাদে” 
বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । [ ৩০--৩০৯ গৃঃ শবচিস্তামণি ডষ্টব্য ]। 


১২৪ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


পদেরই অধ্যাহার কর! উচিত। আর যদি অন্বিতাভিধানবাদিগণ বৃদ্ধ- 
ব্যবহারাম্ুলারে অসম্পূর্ণ বাক্য স্থলে পদের অধ্যাহার স্বীকার করেন, 
তবে তাহাদের অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান হইবে । 

ইহাতে যদি অন্বিতাভিধানবাদিগণ এরূপ বলেন যে কোনও স্থলে 
বৃদ্ধব্যবহার হইতেও আছ্ভ-ব্যুৎপত্তি অসম্পূর্ণ বাক্য হইতেও হইয়! 
থাকে অর্থাৎ অন্বয়ের প্রতিযোগী সমস্ত পদার্থের উপস্থাপক পদ না 
থাকিয়াও অসম্পূর্ণ বাক্য হইতেও কোনও স্থলে আছ্য-ব্যুৎপত্তি গৃহীত 
হইয়া থাকে। সুতরাং শবজন্য উপস্থিত পদার্থের সহিতই অন্বয়বোধ 
হয় এরপণ নিয়ম নাই। এরূপ নিয়ম বৃদ্ধবাবহারেই কদাচিৎ 
ব্যভিচারী হইয়াছে । সুতরাং “দ্বার এই সম্পূর্ণ বাক্যে “পিধেহি” 
শবের অধ্যাহার করিবার আবশ্যকতা নাই । এতছুত্তরে বক্তব্য এই 
যে-_কদাচিৎ বৃদ্ধব্যবহার হইত আছ্-বুৎপত্তিতেও শব্দসন্নিধি ব্যভিচারী 
বলিয়া যদি “শঝৌপস্থাপিত অর্থেব সহিতই অন্বয়বোধ হয়” 
এই নিয়ম স্বীকার করা না যায়) তাহা হইলে আমরাও বলিব-_ 
কাধ্যত্বের উপস্থাপক লিঙাদি না থাকিলেও লিঙাদি রহিত বাক্য হইতেও 
অন্বঘ-প্রতীতি হয় বলিয়া “শব্দ, কাধ্যত্বান্বিত অর্থেরই অনুভাবক হইয়া 
থাকে” এবপ নিয়মও স্বীকার করা যায় ন! অর্থাৎ “শাব্দবোধমাত্রই 
কাধ্যত্বান্থিত অর্থবিষয়ক হইবে” এরূপ নিয়মও স্বীকার করা যায় না। 
লিঙাদিরহিত বাক্য হইতেও অন্বয়-বোধ হইয়। থাকে ।১৮ 
আগসত্তিবাদ-সিদ্ধান্তে এই অর্থাধ্যাহার পক্ষও খণ্ডিত হইয়াছে । অগ্বিতাভি- 
ধানবাদিগণ অসম্পূর্ণ বাক্যে পদের অধ্যাহার ন৷ করিয়া অর্থের অধ্যাহার কেন 
করেন, তাহা শব্দচিন্তামণি গ্রন্থে যাহ দেখান হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের আশয় 
পরিস্ফুট হয় নাই। আমরা! অদৈতসিদ্ধি গ্রন্থ হইতে এবং লঘুচন্ত্রিক৷ হইতে 
অস্থিতাভিধানবাদিগণের অভিপ্রায় আরও বিশদ করিয়! দেখাইব। অদৈতসিদ্ধি- 
৭০২ | 

১৮ কচিদসম্পূর্ণবাক্যে বৃদ্ধব্যবহারাদাগ্যবুুৎপত্তেঃ শবসপ্নিধির্যাভিচরতীতি চে, 
তহি, সিদ্ধার্থেহপ্যঘ্য়গ্রতীতিদর্শনাৎ কার্ধ্ত্বমপি ব্যভিচারি--তত্বৎ চিৎ পৃ* ৪৬৯ 


চিন্তামণিকারের অভিহিতান্বয় ও অস্থিতাভিধানবাদের স্বরূপ বিশ্লষণ ১২৫ 


ইহাতে যদি অগ্বিতাভিধানবাদী বলেন যে--লিঙাঁদিরহিত বাক্য 
হইতে যে স্থলে অন্বয়-বোধ হয়, সে স্থলে লিঙাদিরহিত বাক্যের অন্তর্গত 
যে কোনও পদের কাধ্যত্বান্বিত অর্থে লক্ষণা স্বীকার করা হইবে । 
সুতরাং শাববোধমাত্রই কার্ধ্যত্বান্িত অর্থবিষয়ক হইয়! থাকে ; ইহাতে 
কোনও ব্যভিচার নাই। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে- কার্যযত্োপস্থাপক 
লিঙাদিরহিত বাক্যের অন্তর্গত পদগুলি স্বণক্তি দ্বারাই শাব্দবোধজ নক 
হইতে পারিবেতাহাতে কোনও বাধক নাই । আর বাধক নাই 
বলিয়।ই লক্ষণাঁও স্বীকার করা যায় না। একটি পদের নানা অর্থে, 
নানা শক্তি কল্পনার ভয়েই পদের একটি অর্থে শক্তি ও অপর অর্থে 
লক্ষণ! স্বীকার করা হইয়া থাকে । গঙ্গাপদ হইতে প্রবাহ ও তীর 
এই ছুইটি অর্থ প্রতীত হইলেও, গঙ্গা-পদের প্রবাহে শক্তি ও তরে 
লক্ষণ! স্বীকার কর! হয়। তীরেও গঙ্গা-পদের শক্তি স্বীকার করিলে 
গঙ্গা-পদের নান। শক্তি ত্বীার করিতে হয় । এই নানা শক্তি কল্পনার 
ভয়েই গঙ্গা-পদের প্রবাহে শক্তি ও তীবে লক্ষণ! স্বীকার করা হয়। 
কিন্ত প্রকৃত স্থলে কাধ্যত্বান্বিত শাববুদ্ধি ও কাধ্যত্বানন্বিত শান্দবুদ্ধি এই 
উভয় শাববুদ্ধি-সাধারণ আন্বত-পদার্থ শাববুদ্ধিমাত্রের প্রতি পদ- 
সামান্তের অনুভাবকশক্তি স্বাকার করিলে এই লঘীয়সা শক্তি দ্বারাই 
কাধ্যতোপস্থাপক লিঙাদি পদরহিত দিদ্ধার্থ,বাধক বাক্য হইতেও 
শাব্ঁবোধের উপপত্তি হইতে পারিবে । এজন্য লক্ষণা আশ্রয় করিবার 
কোনও আবশ্যকতা নাই ।১* 


আরও কথ! এই যে- কাধ্যত্বান্িত স্বার্থে, সাক্ষাৎ :কাধ্যত্ববাচী 
লিঙাদি পদের অনুভাবকত্ব-শক্তি স্বীকার করা যাইতে পারে না। 
কাধ্যত্ববাচী লিঙাদি পদ কাধ্যত্বান্বিত কাধ্যত্বের অনুভাবক হইতে 


১৯ নচ তত্র লক্ষণ, বাধকাভাবাৎ। শক্তিকল্পনাভিয়! হান্তত্র লক্ষণানুমতা 
ইহ তু লঘীয়স্তা উ€য়সাধারণপদার্থমাত্রশক্তযা মুখ্যস্যৈবো চিতত্বাৎ 
__তত্বণ চিৎ পৃ ৪৬৯-_-৭০ 
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পারে না। কাধ্যত্বাদ্িত কাধ্্যত্বের অন্বয়-বোধ অসম্ভব। এজন্য 
কার্ধ্যত্ববাচী লিঙাদি পদের, আকাজিক্ষিত পদার্থান্বিত স্যার্থবোধকতব 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং কাধ্যত্ববাচী লিঙাদি পদের 
অনুরোধে, আকাজ্ক্িত পদার্থান্বিত স্বার্থবোধকত্ব পদের স্বীকার করিতেই 
হইবে। মুতরাং কার্ধ্যত্ববাচী লিঙাদি পদ ভিন্ন, ঘট-পটাদি পদেরও 
আকাক্কিত পদার্থান্বিত স্বার্থবোধকত্ব স্বীকার করাই উচিত। 
কাধ্যত্ববাচী পদ ভিন্ন অন্ত পদের কার্ধ্যত্বাস্থিত স্বার্থবোধকত্ব এবং 
কাধ্যত্ববাচী লিঙাদি পদের আকাক্কিত পদার্থান্থিত স্থার্থবোধকত্ব_ 
এইরূপ বিশেষভাবে, পদবিশেষে বিভিন্ন শক্তি স্বীকার করিবার কোনও 
আবশ্টকতা নাই। আকাজ্কিত পদার্থান্বত স্বার্থবোধকত্ব, কার্য্যত্ববাচী 
ও অকার্ধ্যত্ববাচী পদ-সাধারণ একরূপ শক্তি স্বীকার কর! যাইতৈ পারে 
এবং তাহাতে লাঘৰও হয়। কা্ধযত্ববাচী পদের জন্য একরূপ শক্তি ও 
অকার্ধ্যত্ববাচী পদের জন্য অন্তরূপ শক্তি স্বীকার কর! কোনও মতেই 
সঙ্গত নহে। পদভেদে শক্তিভেদ ব্বীকার করিলে গৌরব হয়। সর্বত্র 
একরূপ শক্তি স্বীকার করাই লাঘব।২০ ইহাই কার্য্যান্বিত শক্তি- 
বাদিগণের প্রতি অন্তবাদিগণের আক্ষেপ । 

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে--প্রাভাকর মতে 
লিঙাদি পদের কাধ্যত্ববাচিতা স্বীকার করা হয় না। চিস্তামণিকার 
হ্বমতানুসারেই লিঙাদি পদের কার্ধ্যত্ববাচিতা স্বীকার করিয়া প্রাভাকর 
মতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাভাকর মতে লিঙাদি পদ 
কাধ্যবাচী। কার্ধয্যত্ব ও কাধ্য ভিন্ন বন্তু। কার্ধ্ত্বান্বিত কার্যত 
অন্থধবোধ অন্স্তব হইলেও কার্ধ্যত্বান্বিত কারের অন্বয়বোধ অসম্তাবিত 
নহে। কার্ধযত্পধর্ম ও কার্ধা- ধন্ম। ন্ুতরাং লিঙাদি পদের 


২০ কিঞ্চ কার্যাবাঁচিলিঙাদীনাম্‌ আকাঙ্ষাছ/পেতপদার্থাখিতস্বার্থবোধকত্ব- 


মবশ্ং বাচ্যমতো৷ বিশেষাৎ পদাত্তরাণামপি তথাত্বমস্ত লাধবাদিতি 
স্্পতত্বও চিৎ গ৩ ৪৭০ 
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কার্ধ্যত্বান্িত কার্ধ্যবোধকত্ব সম্তাবিত বলিয়া চিন্তামণিকারের প্রদণিত 
পরের আপত্তিটি প্রভাকর মতে সঙ্গত হয় না। ইহাই মথুরানাথ 
তাহার টীকাতে বলিয়াছেন ।২ ১ 

চিন্তামণিকার পদের, “আকাজ্কিত পদার্থাস্তরান্বিত স্বার্থানুভাবকত্্‌” 
পক্ষ আপাগত: মানিয়। লইয়া, পদের কাধ্যত্বান্িত স্বার্থান্ুভাবকত্ববাদী 
প্রাভাকরগণের মতে যে সমস্ত দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত 
দৌষের উদ্ধার করিবার জন্য সম্প্রতি প্রাভাকরগণ স্বপক্ষের সমর্থন 
করিতেছেন । প্র1ভাকরগণ বলেন--বালক শ্রযোজ্যবৃদ্ধের ব্যবহার দর্শন 
করিয়! ব্যবহারের জনক প্রবৃত্তির কারণ, কার্যতাজ্ঞানের অনুমান করে 
ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কার্যযতাজ্ঞান ব্যতীত প্রবৃত্তি হইতে পারে 
না। প্রযোজাবৃদ্ধের যে কার্ধ্যান্বিত জ্ঞান হইয়াছে, এই জ্ঞানের কারণ, 
প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্য। ইহাও পূর্বেই বলা হইয়াছে । সুতরাং 
বালকের আগ্ধ-ব্যুৎপত্তিতে কার্ধ্যান্বিত শাববুদ্ধিমাত্রের প্রতি শব্দেরই 
সাক্ষাৎ কারণতা, বালক অবধারণ করিয়া থাকে । প্রযোজক বৃদ্ধের 
বাক্য, তাদৃশ কাধ্যান্িত শাব্বুদ্ধির অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধ কারণ। 
প্রযোজ্য বৃদ্ধের কার্য্যান্বিত জ্ঞানে প্রযোজকবুদ্ধর বাক্যই সাক্ষাৎ 
কারণ। কিন্তু এরূপ বল। কখনই সঙ্গত হইতে পারে না যে-_ প্রথমতঃ 
প্রযোজ্যবৃদ্ধের অন্বিতবিষয়ক জ্ঞানের প্রতি, প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্যের 
কারণতা অবধারণ করিয়া, বালক পরে কাধ্যবাচক লিঙাদি পদের 
সমভিব্যাহারপ্রযুক্ত, কাধ্যযান্বিত জ্ঞানে, প্রযোজক-বৃদ্ধের বাক্যের 
কারণতা কল্পনা করিবে । প্রথমতঃ অধ্িতবুদ্ধির জনক বলিয়া শব্দকে 
নিরূপণ কয়িবে এবং পরে লিঙাদি-পদ-সমভিব্যাহার প্রযুক্ত কার্ধ্যান্বিত 
বিষয়ক জ্ঞানের জনক বলিয়া শবকে কল্পনা করিবে। এইরূপ 


২১ ইনঞ্চ দ্বর্মতাহ্ুসারেণোক্তং তন্সতে লিঙাদেঃ কার্ধো ধষিণি শক্তা 


কাধ্যত্বাস্বিতন্বার্থবোধকত্বন্ত লিডাঁদেরপি সম্ভবাদিতি ধ্যয়ম্‌-_মাথুরী 
[ কার্ধযাদ্দিতশক্তিবাদররহস্তয ] গৃ* ৪৭০ 
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পরস্পরাক্রমে প্রযোজকবৃদ্ধ-বাক্যের কল্পনা কোনও মতেই হইতে 
পারে লা ।২২ 

এস্থলে রুচিদত্ব চিন্তামণির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রুচিদত্ত 
বলিয়াছেন যে-_প্রযোজ্যবৃদ্ধের কারধ্যা্বিত জ্ঞানের সাক্ষাতজনক 
প্রযোজকবৃদ্ধের বাকা ; ইহাই বালক অবধারণ করে। কিন্তু বাক্যের 
ঘটকপদগ্জলি পদার্থন্ৃতিদ্বারা কার্ধান্বিত অর্থের অনুভাবক হইয়া থাকে 
এরূপ নহে। পদার্থম্থৃতিদবার শব্দকে অনুভাবক বলিলে শব, 
পরম্পরারূপে অন্ুভাবক হয় ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। 
শব সাক্ষাৎ অনুভবের জনক হইয়া থাকে । শব্দের সাক্ষাং 
অনুভাবকত্ই স্বীকার করা উচিত; কিন্তু পরম্পরা অমনুভাবকত্ব স্বীকার 
করা উচিত নহে। শব্ের সাক্ষাৎ অন্ভাবকত্ব ও পরম্পরা অনুভাবকত, 
যাহ! চিন্তমণিকার বলিয়াছেন, তাহার ইচাই রুচিদত্তসম্মত অর্থ ।২৩ 
মথুরানাথ যেরূপ অর্থপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা! ইতঃপূর্বেই প্রদণিত 
হইয়াছে । রুচিদত্ত মথুরানাথের সম্মত ব্যাখ্য। প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 
বিস্তর-বোধে তাহা আর এস্থলে প্রদর্শন করিলাম না। যাহা! হউক, 
কার্ধ্যান্বিত জ্ঞানে শবের সাক্ষাৎ কারণতা সম্ভাবিত হইলে পরম্পরা 
কারণতা গৃহীত হইতে পারে না । কারণতার সাক্ষাত্ব ওংসগিক অর্থাৎ 
কাধ্যকারণভাবগ্রহ-দশাতে কাধধাবৃত্তিরূপে উপস্থিত ধর্ম, কার্যযতাবচ্ছেদক 
হইয়া থাকে, যদি এ ধর্মের কাধ্যতাবচ্ছেদকতাতে কোনও বাধক না 
থাকে। ম্ুতরাং বাধক না থাকিলে কাধ্যকারণভাবগ্রহ-দশাতে কার্ধ্য- 
বৃন্তিবূপে উপস্থিত ধর্ম কার্ধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে ।২৪ 

২২ "*'ব্যবহারহেতুতয়ান্টমিতে হি কার্যাছিতজ্ঞানেহঘয়--ব্যতিরেকাভ্যাং 
শবন্য সাক্ষাৎকারণত্বমবধারয়তি ন পরম্পরয়া,'****.পরম্পরায়া অন্তায্যত্বাদিতি-_ 

তত্ব চিৎ, পৃ ৪৭০--.৭১ 
২৩ তত্ব* চিৎ পৃ ৪৬৭--৭২-টিগ্রণী দ্রঃ 


২৪ :'*'বাধকাভাবে সতি'*'কাধ্যবৃত্তিতয়োপস্থিতত্বস্তয* মাথুরী 
[ কাধ্যাঘিতশক্তিবাদরহম্ত ] পৃ* ৪৭১ 


চিন্তামণিকারের অভিহিতান্বয় ও অধ্বিতাভিধানবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ১২৯ 


প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্য, প্রযোজ্যবৃদ্ধের জ্ঞানের জনক এবং প্রযোজ্য- 
বৃদ্ধের জ্ঞান, কার্যান্বিতবিষয়ক জ্ঞান। স্মুতরাং কার্ধ্যান্বিতবিষয়কত্ব- 
বিশিষ্ট জ্ঞানের জনক, প্রঘোজকবৃদ্ধের বাক্য। প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্য 
কারণ; প্রযোজ্যবৃদ্ধের জ্ঞান কার্ধ্য। এই জ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক। 
প্রবৃত্তির জনকরপে বালক দ্বারা অনুমিত জ্ঞান অবশ্টই কার্ধযাঘ্িত- 
বিষয়ক । স্থৃতরাং জ্ঞানে কাধ্যান্বিতবিষয়কত্ব উপস্থিতই আছে। 
এই উপস্থিত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত অন্বিতবিষয়ক 
জ্ঞানত্বকে প্রথমতঃ কার্যযতাবচ্ছেদক কল্পন৷ করিয়া পরে কার্য্যতাবাচী 
পদের সমভিব্যাহারপ্রযুক্ত উক্ত বৃদ্ধবাক্যের কার্ধ্যা্বিত-বিষয়ক- 
বোধকত্ব কল্পনা করা অঙঙ্গত। প্রযোজ্যবৃদ্ধের, কার্ধ্যা্িত- 
বিষয়কবোধ অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইৰে। যেহেতু উক্ত 
বোধ প্রবৃত্তির জনক। প্রবৃত্তির জনক বোধের কার্্যান্বিতবিষয়কত্ব 
উপস্থিতই আছে। এই উপস্থিত কার্্যান্বিতবিষয়কত্ব পরিত্যাগ করিয়া, 
কেবল অন্বিতবিষয়কত্বরূপে উক্ত বোধের জন্যতা স্বীকার করিয়া, পরে 
কার্ধ্যতাবাচী লিঙার্দিপদের সমভিব্যাহার প্রযুক্ত, উক্ত বোধের কার্য্যা্থিত- 
অর্থবিষয়কত্ব কল্পনা কর! অসঙ্গত ৷ এজন্য কার্ধ্যত্বান্িত শাবদবুদ্ধির প্রতিই 
শ্রুত বৃদ্ধবাক্যের কারণতা, বালক অবধারণ করিয়া থাকে । কিন্তু অন্বিত 
শাব্দবুদ্ধির প্রতি বৃদ্ধবাক্যের কারণতার অবধারণ, বালক করে না । 
অন্বিভার্থবিষয়ক শাববুদ্ধির অথবা বিষয়বিশেষ দ্বারা অবিশেধিত 
কেবল শাবদবুদ্ধির প্রতি, প্রযোজকবৃদ্ধবাক্যের কারণতা বালক কখনও 
অবধারণ করে না। এরূপ.কারণতা অবধারণ নিতান্ত ব্যর্থ। কারণ 
উক্তরূপ জ্ঞান হইতে প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। 
অন্বিতার্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধি অথবা বিষয়বিশেষ দ্বারা অবিশেধিত 
শাববুদ্ধি প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির জনকই নছে। প্রযোজ্যবৃদ্ধের 
চেষ্টা দ্বারা বালক প্রযোজ্যবৃদ্ধের, প্রবৃত্তির জনক জ্ঞানেরই 
'অনুমান করে। প্রনৃতি দ্বার! প্রবৃত্তির অজনক জ্ঞানের অনুমিতিই 

৪টি 
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হইভে পারে না। প্রবর্তক জ্ঞানমান্রই কার্য্ত্ববিষয়ক। কার্ধ্যত্বা- 
বিষয়ক জ্ঞান প্রবৃত্তির জনক নহে । নুতরাং কাধ্যত্বাবিষয়ক শাববুদ্ধির 
জনকতা প্রযোজকবৃদ্ধবাক্যে বালক কখনই অবধারণ করিতে পারে না। 
প্রবৃত্তি, স্বকারণ জ্ঞানেরই অন্ুমাপক। প্রদপ্িত জ্ঞান ছুইটি প্রববত্তির 
কারণ নহে । সুতরাং প্রবৃত্তি দ্বার! প্রবৃত্তির অকারণ জ্ঞান দুইটির 
অচ্মিতিই হইতে পারে না। সুতরাং শব্দে, অস্থিত শাকবুদ্ধির জনকত্ব 
কল্পনা করা অপেক্ষা “কার্্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধির জনকত্ব কল্পন। করায় 
গৌরব দোষ হইবে” এইরূপ বলাই যায় না। কার্য ত্বান্থিত শাবদ- 
বুদ্ধিত্ই উপস্থিত । এই উপস্থিত ধর্মকে, বিনা বাধকে পরিত্যাগ 
করিয়া, অনুপস্থিত অন্বিত শাববুদ্ধিত্বকে কার্যতাবচ্ছেদক কল্পনা করা 
যায় না। কার্ধ্যকারণ-ভাব-গ্রহ-দশাতে উপস্থিত গুরুভূত ধর্মকে 
পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত লঘু্ভূত ধর্মকে কাধ্যতাবচ্ছেদক কল্পনা 
করা বায় না। লঘৃভূত ও গুরুভূত উভয় ধর্ম যুগপৎ উপস্থিত হইজ্েই 
গুরুভূত ধর্ণ্নুকে পরিত্যাগ করিয়া লগত ধর্মকে কার্ধ্যতাধচ্ছেদক কল্পনা 
করা যাইতে পারে। কিন্তু অনুপস্থিত ধর্মের লঘুত্ব অকিঞ্চিকর। 
লঘুভূত ধর্মের উপস্থিতি না থাকিলে, অপর ধর্মের গৌরব-প্রতিদন্ধানই 
হইতে পারে না। লগ্ৃত্ব গুরুত্ব-সাপেক্ষ বস্ত। সুতরাং এস্থলে লাঘব 
তর্কের কোনও অবকাশ নাই। প্রযোজ্যবৃদ্ধের চেষ্টা বারা অনুমিত 
প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির জনকরূপে বালক দ্বারা অনুমিত প্রযোজ্যবৃদ্ধের 
জ্ঞান, অবশ্টুই কার্ধ্যত্বা্িত বিষয়ক হইবে এবং কার্ধ্যত্বা্বিত অথের 
অন্ুভাবকত্বই প্রযোজকবৃদ্ধ-বাক্যে গৃহীত হইয়াছে। কার্ধ্যত্বাবিষয়ক 
প্রবৃত্তির অজনক, অক্ুভব বালক দ্বার! অনুমিতই হয় নাই। এম্থলে 
বালক দ্বারা যাহা অনুমিত, তাহাই উপস্থিত। এস্থলে যাহ বালক দ্বারা 
অননুমিত, তাহ অনুপস্থিত । ৃতরাং অনুপস্থিত ধর্মের লঘুত্ব প্রযুক্ত 
উপস্থিত ধর্ছের গুরুত প্রযুক্ত গুরুভৃত ধর্মের ত্যাগ অর্থাৎ কার্যতাবচ্ছেদক- 
বূপে অগ্রহণ এবং লুভৃত ধর্মের উপাদান অর্থাৎ কার্ধ্যাবচ্ছেদকরূপে 


চিন্তামণিকারের অডিহ্ভান্বয় ও অন্বিতা ভিধানবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ১৩১ 


গ্রহণ হইতে পারে না। সুতরাং নৈয়ায়িকগণের এরূপ বলা অসঙ্গত 
হইয়াছে যে “প্রযোজ্যবৃদ্ধের অস্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের জনকত্বই 
প্রোজকবৃদ্ধ-বাক্যে লাঘব প্রযুক্ত অর্থাপত্তি দ্বার কল্পিত হইবে । 
কিন্তু ' কার্য্যত্বান্বিত অন্থভবের জনকত অর্থাপত্তি দ্বারা প্রযোজকবৃদ্ধ- 
বাক্যে কল্পিত হইবে না । যেহেতু জ্ঞানের কার্য্যত্ববিষয়কত্ব অন্যলভ্য 
অথণৎ কার্যত্ববাচী লিঙাঁদি পদের সমভিব্যাহার প্রযুক্তই প্রযোজক 
বাক্যে কার্ধ্ত্বান্বিত অন্থভবের জনকত্ব হইয়া থাকে ৷ যেহেতু এস্থলে 
উক্ত অর্থাপত্তি এইরূপ হইবে যে-“প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্য, যদি 
প্রষোজ্যবৃদ্ধের অন্বভার্থবিষয়ক অনুভবের জনক না হইত, তবে 
প্রষোজকবৃদ্ধের বাক্য প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির জনক হইতে পারিত না ।” 
এইরূপ অঞ্াপত্তি দ্বারা প্রযোজকবৃদ্ধ-বাক্যের অ্থিতার্থবিষয়ক 
অনুভবের জনকত্ব গৃহীতই হইতে পারে না। কারণ উপপাদক 
ব্যতিরেকে অনুপপন্ন উপপাদ্ভ দ্বারা উপপাদকের কল্পনাই অর্থপত্তি। 
অথণপত্তি দ্বার অন্ুপপাদকের কল্পনা হইতে পারে না। উপপান্থের 
যাহ! সাক্ষাৎ উপপাদক, তাহাই উপপাগ্ দ্বার কল্পিত হইয়। থাকে । 
অন্বিতার্থব্ষয়ক অনুভব বা বিষয়বিশেষ দ্বারা অবিশেধিত অনুভব 
হইতে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। এজন্য তাদৃশ অনুতব, প্রবৃত্তির 
উপপাদকই নহ্কে। প্রযোজ্াবৃদ্ধের প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক রূপে, 
প্রযোজ্যবৃদ্ধের জ্ঞান কল্পিত হইয়াছে । সেই কল্পিত জ্ঞান, কার্ধ্ত্বান্বিত 
অর্থবিষয়কই হইবে। যেহেতু কার্ধ্যত্বান্বিত্ত অর্থ বিষয়ক জ্ঞানই প্রবৃত্তির 
সাক্ষাৎ উপপাদক । ম্ুতরাং প্রযোজকবৃদ্ধ বাক্যের, প্রযোজ্য-বৃদ্ধগত 
কার্ধযত্বাষিত শীববুদ্ধিজনকত্ব ন। থাকিলে অন্ত উপায়ান্তর নাই বলিয়। 
প্রযোজকবৃদ্ধ বাকের প্রকর্তকভাই অন্ুপপন্ন হইয়া! পড়িবে। ন্ুৃতরাং 
প্রষোজকবৃদ্ধ বাক্যের, প্রবর্তকত্ব উপপাদন করিবার জন্যই, কার্ধ্ত্বান্বিত 
অর্থবিষয়ক শাবববুদ্ধিজজনকত্ব, প্রযোজকবৃদ্ধ বাক্যে, অথা পত্তি ছারা 
কল্পিত হইয়া থাকে । অর্থপত্তি প্রমাণ, যাদৃশ কার্ধ্যের প্রতি যাহার 


১৩২ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


কারপতার গ্রাহক হইয়া থাকে, সেই কারণতা-শরীরের অন্তর্গত কোনও 
অংশ পরিত্যাগ করিয়া অথবা কারণতা-শরীরে অনপেক্ষিত কোনও 
অধিক অংশের গ্রহণ করিয়া অর্থাপত্তি প্রমাণ, উপপাদকের কল্পনা করে 
না এবং করিতে পারেও না। অর্থাপত্তি দ্বারা, সাক্ষাৎ উপপাদকই 
কলি হইয়া থাকে। প্রযোজকবৃদ্ধ বাক্যের প্রবর্তকত্ব তবেই উপপন্ন 
হইতে পারে, যদি তাহা, প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্্যত্ান্বিত অর্থের অমুভাবক 
হয়। প্রবৃত্বির জনক জ্ঞানে অপেক্ষিত কার্ধ্যত্বাংশ পরিত্যাগ করিয়! 
অথবা অনপেক্ষিত কোনও অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করিয়া তাদৃশ 
জ্ঞানের জনকত্ব, প্রবর্তক বাক্যে গৃহীতই হইতে পারে না। স্থৃতরাং 
প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক কার্য্ত্বান্িত জ্ঞানের জনকত্বই, প্রযো জকবৃদ্ধ 
বাক্যে গৃহীত হইয়। থাকে অথণৎ বালক তাদৃশ জনকতার অনুমান 
করিয়া থাকে ।২৫ 

আর যে প্রভাকরমত্ডের বিরোধে বলা হইয়াছিল-যাহা 
অনন্ভলভ্য, তাহাই শব্দার্থ হওয়া উচিত। অন্তলভ্য শব্দার্থ হয় 
না। এজন্য প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যত্বাস্বিভ স্বার্থ বিষয়ক শাব্দবুদ্ধিতে যে 
কার্য্যত্বাংশ ভালমান হইয়াছে__প্রযোজ্যবৃদ্ধের শাব্দজ্ঞান যে কার্ধ্যত- 
বিষয়ক হইয়াছে, তাহা কার্য্ত্ববাচী লিঙাদি পদের সমভিব্যাার 
প্রযুক্তই হইয়াছে। ন্থৃতরাং পদসামান্তে কার্য্ত্বান্িত স্বার্থের 
অন্ুভাবকত্ব স্বীকার করা যায় ন।। কার্ধ্যতাবাচী লিঙাদি পদের 
সমভিব্যাহার প্রযুক্তই কার্য্যত্বাস্বিত স্বর্থের অনুভাবকত্ব, পদের উপপন্ন 
হইল থাকে। নুষ্ঠরাং পদসামান্তে অর্থাৎ কার্ধযতাবাটী লিঙাদি 
পদাতিরিক্ত পদসমূহে কার্ধ্যতবান্িত অর্থ বিষয়ক শাববুদ্ধিজ্নবত্ব স্বীকার করা 
যায় না। যদিও প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্ধ্যবান্থি ত অর্থবিষয়ক শাববুদ্ধি হইয়া 
থাকে, তথাপি শাববুদ্ধিতে কার্য্যত্বাংশ কার্ধ/তাবাচী লিঙাদি পদলভ্য । 


২৫ ***তত্রৈব শক্তিং কল্পয়তি নাদ্িতজ্ঞান' 'শক্তিঃ কল্প্যতে-- 
তবুও চিৎ পৃ 6৭১-৮৭৩ 
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সৃতরাং যাহা অশ্যলভ্য, তাহা! পদার্থ হইতে পারে ন1 অর্থাৎ অন্ত লভ্য 
শাবাবুদ্ধির জনকতা, পদসামাম্তে কল্পন! করা যায় না। এজন্য বালকের 
অন্তলভ্যত্বরূপ বাধকতর্কের প্রতিসন্ধানই, পদসামান্তে কার্ধ্যত্বান্থিত 
অর্থের অন্থভাবকত্বরূপ শক্তিগ্রহে বাধক। চিস্তামণিকার অহ্যালভ্যত্বকে 
তর্ক বলিয়াছেন ।২৬ মথুরানাথ অস্তলভ্যত্বকে বাধকমাত্র বলিয়াছেন ; 
তর্ক বলেন নাই।২৭ বস্তুতঃ অন্তলভ্যত্ব তর্ক বলিয়া প্রসিদ্ধও নহে। 
তথাপি প্রমাণমূলক কল্পনাতে যেমন গৌরব-প্রতিসন্ধান বাধক হইয়া 
থাকে, এইরূপ অন্তলভ্যত্ব-প্রতিসন্ধানও বাধক হইয়া থাকে । গৌরবাদির 
মত প্রমাণসহকারিত্ব আছে বলিয়া অন্যলভ্যত্বকেও চিন্তামণিকার 
এস্থলে তর্ক বলিয়াছেন। তর্কের প্রমাণসহকারিত্ব আছে কিনা এসমস্ত 
বিচার ্যায়দর্শনের আকর গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য । 

যাহা হউক, এস্থলে কার্যত্বানিত শক্তিবাদীর বিরোধে ইহাই বক্তব্য 
যে- কাধ্যত্বাংশ অন্যলভ্য বলিয়া কার্য্যত্বাধ্িত অর্থের অনুভাবকত্বরূপ 
শক্তি, পদসামান্তে স্বীকার করা যায় না। এতছুত্তরে কার্ধ্যত্বান্বিত- 
শক্তিবাদী বলেন যে-_অন্লত্যত্ব তর্ক প্রদর্শন করা পূর্বপক্ষীর অত্যন্ত 
অসঙ্গত হইয়াছে । বালকের আছ্-ব্যুৎপত্তিতে কার্ধ্যত্বাংশের অন্যলভ্যত- 
প্রতিসন্ধান অত্যন্ত অসঙ্গত। আছ্-ব্যুৎপত্তি-দশাতে বালকের কার্ধ্যত্ 
অর্থে লিঙাদি পদের শক্তির জ্ঞানই হয় নাই। ম্বৃতরাং যাহার জ্ঞানই হয় 
নাই, তাহার প্রতিসম্ধান, বালকের হইবে কিরূপে? বুৎপন্ন পুরুষের 
এইরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে বটে, কিন্তু বালকের লিঙাদি পদের 
শক্তিজ্ঞান নাই বলিয়। অন্লত্যত্ব-প্রতিসন্ধান সম্পুর্ণ অসম্ভব । বালকের 
আছ্য-বু'ৎপত্তিই বিচার্ধ্য স্থল। এন্থলে অগ্যলভ্)তব-প্রতিসন্ধান বালকের 
সম্পূর্ণ অসম্ভব ।২৮ 

২৬ তত্ব চিৎ পৃ* ৪৭৩ 

২৭ মাধুরী [কার্যাতিতশক্তিবাদরহস্ত ] পৃ* ৪৭২ 


২৮ **'অস্তলত্যত্বতর্ক-্কাপাভাবাৎ বা আত্মবুাৎপত্েধিচারযাত্বাৎ__ 
তত্ব চিও পৃ ৪৭৩ 


১৩৪ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


আরও কথা এইই যে-_প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্িন্ন কারণরূপে অনুমিত 
কার্যাত্বান্িত জ্ঞানকে পরিস্তাগ করিয়া অনন্ুমিত অতএব অনুপস্থিত 
অন্বিত বিষয়ক জ্ঞানমাত্রে, পদের শক্তি কল্পনা শ্ত্যন্ত সত । যাহা 
অনুমিত অর্থাৎ উপস্থিত, তাহারই জনকত। পদে কল্পিত হইতে পারে। 
যাহ! অনন্রমিত অর্থাৎ অনুপস্থিত, তারদুশ জ্ঞানের জনকতা৷ পদে কল্পিত 
হইতে পারে না বালক প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির কারণ, প্রযোজ্াবৃদ্ধের 
কাধাত্বান্বিতবিষয়ক জ্ঞানেরই অনুমান করিয়া থাকে । কিন্তু কেবল 
অশ্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের অনুমান করিতে পারে না। কার্/ত্বাবিষয়ক 
শুদ্ধ অদ্বিতার্থাবষয়ক জ্ঞান, প্রবৃত্তির জনকই নহে। প্রবৃত্তিরপ 
কাধ্যদ্ার৷ প্রবৃত্তির কারণীভূত জ্ঞানেরই অনুমান হইতে পারে। কিন্ত 
প্রবৃত্তির অজনক জ্ঞানের অনুমান হইতে পারে না। অজনক জ্ঞানের 
সহিত প্রবৃত্তির ব্যাপ্তিগ্রহ অপস্ভব। বালক “কার্ধ্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির 
জনক” ইহা স্বীয় স্তন্তপানাদিতে অবধারণ করিয়াছে । ন্ুুতরাং 
অনুমিত কার্ধ্যত্বান্বিত জ্ঞান পরিত্যাগ করিবার কোনই কারণ নাই। 
আর অননুমিত অন্বিতার্থবিষয়ক শা জ্ঞানের উপস্থিতি কল্পনা! করিলে 
গৌরবই হইবে । উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিতের কল্পনা 
অত্যন্ত দোষাবহ। ম্ৃতরাং উপস্থিত কাধ্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক বোধের 
জনকত্ব, বৃদ্ধবাক্যে কল্পনা করা উচিত। কিন্তু অনুপস্থিত অন্বিতার্থ- 
বিষয়ক বুদ্ধির জনকত বৃদ্ধবাক্যে কল্পনা করা ষায় না। ইহাতে যদি 
এরূপ বল। যায় যে-_কার্ধ্যত্বান্বিত জ্ঞানের উপস্থিতি দশাতে অন্বিতার্থ- 
বিষয়ক জ্ঞানেরও টপস্থিতি আছে; যাহ! কার্যাত্ব।ন্বিতার্থ বিষয়ক জ্ঞান, 
তাহ! অস্বিতার্থ বিষয়ক জ্ঞনও বটে। কার্ধাত্বান্বিতবিষয়ক জ্ঞানে যেমন 
কার্্যত্বাংশ ভাসমান হইয়। থাকে, সেইরূপ অন্বগ্নাংশওত ভাসমান 
হইয়া থাকে । ন্ুতরাং অস্বিতবিষয়ক জ্ঞান অনুপস্থিত এরূপ বল। 
যায় না। ন্ুতরাং অধ্িতবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতি আছে বলিয়া, 
লাঘব প্রযুক্ত কার্ধ্যত্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্বিতাংশেই শক্তি গৃহীত 


চিন্তামণিকারের অভিহিতান্বয় ও অস্থিতা ভিধানবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ১৩৫ 


হওয়া উচিত।২৯ অর্থাৎ অন্বিতার্থবিষয়ক বোধের জনকত্বই বৃদ্ধবাক্যে 
গৃহীত হওয়া উচিত। পদে অনুভাবকত্বই শক্তি; কার্ধ)ত্বান্থিত অর্থের 
অন্ুভাবক পদ অন্বিত অর্থেরও অনুভাবক বটে। 


এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে-_পূর্বপক্ষ'র প্রদশিত যুক্তি দলগত নহে। 
প্রাভাকর মতে জ্ঞানই শক্য। শক্যত্ব কথার অর্থ জন্যত্ব। পদজন্ত 
অনুবই পদশক্য ৷ কার্য্য্বান্বিত অর্থবিষয়ক অনুভব পদশক্য ইহাই 
সিদ্ধান্ত । কার্যযত্বান্বিত অর্থবিষয়ক চ্ছান ও অন্বিত অর্থবিষয়ক জ্ঞান 
ভিন্ন । বিষয়ভেদে জ্ঞান ভিন্ন হয় । জ্ঞানে বিষয় বিশেষণ, বিশেষণভেদে 
বিশিষ্ট ভিন্ন হয়। সুতরাং কার্ধ্যত্বান্বিতত্রপিশি্ট শাবজ্ঞান ও 
অন্বিতত্ববিশিষ্ট শাবত্ভান অত্যন্ত ভিন্ন। বিশেষ্য, বিশেষণ ও বিশেষ্য- 
বিশেষণের সম্বন্ধ এই তিনটি বস্তু হইতে বিশিষ্ট বস্ত ভিন্ন। 
বিশিষ্ট বস্তু বিশেষণাদ্দি হইতে অতিরিক্ত । এনন্য কার্ধ্যত্বা্থি 
তার্থবিষয়ক জ্ঞান ও অথিতার্থবিষয়ক ক্ঞন ভিন্ন। স্থৃতরাং 
কাধ্যত্বাস্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতিতে অগ্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানেরও 
উপস্থিতি আছে এরূপ বলা যায় না। আর একথা প্রতাক্ষ-চিন্তামণির 
অভাববাদে বলাই হইয়াছে যে-_ভূতলজ্ঞান আর ঘটবদৃভূতলজ্ঞান 
দুইটি ভিন্ন। “অত্র প্রাভাকরাঃ ঘটবদ্ভূতলবুদ্ধি ভক্প! ভূতলবুদ্ধির 
ভাবব্যবহারকারণম্৮_ চিন্তামণি, প্রত্যক্ষথণ্ড ২৯৬ পুঃ শেষ পঙ্ক্তি। 
ভূতলত্ব প্রকারক জ্ঞানই ভূৃতলজ্ঞান এবং ঘটপ্রকারকত্ববিশিষ্ট ভূতলজ্ঞানই 
ঘটপদৃভভূতলজ্ঞান। বিশেষণের ভেদপ্রযুক্ত এই জ্ঞান ছুইটি ভিন্ন। 
স্থৃত্রাং অস্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞান অনুপস্থিত বলিয়। তাহার পৃথক্‌ উপস্থিতি 


২৯ ...কিঞ্চ গ্রবৃত্তিকারণতয়োপস্থিতং কার্য্যা্িতজ্ঞানমপহায়ানপন্থিতান্বিত- 
জ্ঞানমাত্রে শক্তিকল্পনমযুক্তং হেত্বভা বাদুপস্থিত্যন্তরেচ গৌরবাৎ। অথ কার্ধ্যাঘিত- 
জ্ঞানোপস্থিতাবপাদ্িতজ্ঞানমপুাপস্থিতমিতি লাধবাৎ কার্যযাংশমপহায়াদ্বিতে 
শক্তিগৃহতামিতি চেৎ-তত্ব চি০ পৃ০ ৪৭৪ 


১৩৬ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


স্বীকার করিতে হইবে । অনুপস্থিতের উপস্থিতি কল্পন। করিয়া! তাহাতে 
শক্তিগ্রহ স্বীকার কর! অত্যন্ত গৌরব দোষগ্রস্ত ।৩০ 

যদি বল! যায়-_কার্ধ্যত্বান্বি তার্থবিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষা অদ্বিতার্থবিষয়ক 
জ্ঞান লঘু। সুতরাং ভাদৃশ জ্ঞানই শক্য; আর যাহা শক্য, তাহাই 
গ্রভাকরমতে কার্য । শক্যতাবচ্ছেদকধণ্মই”_কার্য্যতাবচ্ছেদকধ্ন্ম ; সুতরাং 
লঘুভূতধর্্ম কার্য্যতাবচ্ছেদক সম্ভাবিত হইলে, গুরুভভূত ধর্ম কার্য্যতা- 
বচ্ছেদক হয় না।৩১ ম্ৃতরাং কার্ধ্যত্বাঘিতার্থবিষয়ক জ্ঞানত্ব, পদের 
শক্যতাবচ্ছেদক নহে; কিন্তু অদ্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানত্বই শক্যতাবচ্ছেদক । 
যেহেতু তাহা লঘুভূত ধর্ম । কার্ধ্যত্বা্থিতার্থবিষয়ক জ্ঞানত্ব অপেক্ষা 
অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানত্ব লঘুভূত ধর্ম বলিয়া এই লঘুভৃত ধর্দকেই পদের 
শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম বলা উচিত অর্থাৎ অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানই 
প্দশক্য হওয়া উচিত। 


এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে- পূর্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত 
অসঙ্গত। লঘুভূত ও গুরুভূত ধর্মদ্বয়ের যুগপৎ উপস্থিতি থাকিলে, 
লাঘব-গৌরব প্রতিসন্ধান হইতে পারে। লঘুভূত ধর্মের অনুপস্থিতি 
দশাতে বস্তগত্যা গুরুভূত ধর্মেও গুরুত্বের প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। 
কার্য্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতি দশাতে অস্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের 
উপস্থিতি নাই। এম্থলে উপস্থিতি কথার অর্থ-_বালককর্তৃক 
অনুমিতি । অধ্িতার্থবিষয়ক জ্ঞানের অন্ুমিতি বালকের হয় ন1। 
কার্যাত্বান্িতার্থবিষয়ক জ্ঞান হইতে অস্থিতার্থবিষয়ক জ্ঞান অত্যন্ত ভিন্ন। 
এজন্য কার্য্যত্বান্থিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতি দশাতে অন্বিতার্থবিষয়ক 


৩০ .*"ন, জানে হি পদানাং শক্তিঃ শক্যত্বান্নার্থেষু অন্তচ্চ কার্য্যাস্মিতজ্ঞানং 
অন্যদেবাঘিতজ্ঞানং বিষয়ভেদেন জ্ঞানভেদাৎ। তছুক্তমভাববাদে অন্যদভূতল- 
জানমন্চ্চ ঘটবন্ভূুতলজ্ঞানমিতি অদ্বিতজ্ঞানমূপস্থাপা তত্র শক্তিগ্রহ ইতি 
গৌরবমেব--তত্বৎ চি* পৃ ৪৭৪-_-৭৫ 

৩১ ***লঘুনি শক্যে." গুরু ন তথেতি চেৎ'..তত্বণ চিন পৃ ৪৭৫ 


চিস্তামণিকারের অভিহিতান্বয় ও অস্বিতাভিধানবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ১৩৭ 


জ্তানের উপস্থিতিই নাই। স্তৃতরাং প্রদণিত জ্ঞানছুয়ের যুগপৎ উপস্থিতি 
নাই বলিয়া গুরুত্ব প্রতিসন্ধান বাধক ও লঘুত্ প্রতিসন্ধান অনুকূল হইতে 
পারে না। অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতি যে বালকের হইতে 
পারে না» যেহেতু তাহ! প্রবৃত্তির জনক জ্ঞান নহে, তাহা বলাই 
হইয়াছে ।৩ং 

যদি এরূপ বল! যায় যে-কোনও বালকের দোষবিশেধপ্রযুক্ত, 
প্রবর্তক জ্ঞানরূপে, অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানেরই অন্ুমিতি হইবে । এরূপ 
বলাও অসশ্গত। আছ্যবুযুৎপত্তিতে সর্বপুরুষ-সাধারণরূপে কাধ্যত্বান্থি- 
তার্থবিষয়ক জ্ঞানেরই অন্ুমিতি হইয়া থাকে । ইহাতে পূর্বপক্ষিগণ 
আপত্তি করেন যে-_কার্য্যত্বাদিতশক্তিবাদিগণ এরূপ বলিলেও পদমাত্রেরই 
কার্ধাত্বান্বিতে শক্তি আছে এরপ স্বীকার কর! যায় না। প্দমাত্রই 
কার্ধ্যত্বান্বিত স্বার্থ বোধক হইবে এরূপ বল যায় না । কারণ কার্য্যত্ববাচী 
লিঙাদি প্রত্যয় কার্ধ্যত্বের বাচক হইলেও কার্য্যত্বান্বিত অর্থের বাচক 
নহে। ন্মুতরাং কার্্যত্ববাচী লিঙাদি পদের কার্ষত্বান্বিত অথবাচকত্‌ 
নাই বলিয়া পদমাত্রই কাধ্যত্বাদ্িত অর্থের বাচক এরূপ বলা! 
যায় না।৩ 

এতদুত্তরে কার্ধযত্বাষিত শক্তিবাদী বলেন যে-_সমস্ত পদই কার্য্যত্ব- 
বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে। অকাধ্যবাচী পদের 
কাধ্যত্বান্বিত স্বার্থ প্রতিপাদকত্ব আছে এবং কাধ্যত্ববাচী লিঙাদি পদেরও 
ইতরান্বিতন্বার্থ কার্ধ্যত্ববিশিষ্ট কার্্যপ্রতিপাদকত্ব আছে ।৩৪ এস্থলে যে 
চিন্তামণিকার “ইতরান্বিত” অংশটি বলিয়াছেন, ইহা স্বরূপ-কথন মাত্র। 


৩২ ...ন, যুগপছুপস্থিতৌ তথাত্বাৎ__তত্ব চিৎ পৃ* ৪৭৫ 

৩৩ .**তথাপি ন কার্ধ্যা্বিতে শক্তিঃ কার্ধ্যবাচিলিঙার্দীনাং ব্যভিচারাদিতি 
চেখ-_-তত্ব চিৎ পৃ ৪৭৬ 

৩৪ "**"ন, সর্বপদ্দানাং কার্ধ্যত্ববিশিষ্টধীজনকত্বাৎ। তচ্চ কার্ধ্যাস্থিতস্থার্থ- 
প্রাতিপাদক তয়েতরাস্থিতন্থার্থকার্যাগ্রতিপাদকতয়া চেতি-_-তত্বণ চি০ পৃ০ ৪৭৬ 


১৩৮ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পন্ধতি 


বস্তুতঃ কার্্যত্ববাচী লিঙাদি পদও স্বার্থকার্ধ্যত্ববিশিষ্ট কার্য্যের প্রতিপাদক 
হইয়া থাকে । ম্ৃতরাং লিঙার্দি পদেরও কার্ধ্যত্ববিশিষ্ট-ধীজনকত্ব আছে 
বলিয়া সর্পদেরই কার্য্যত্ববিশিষ্টধীঞ্জনকত্ব স্বীকার করা যায়। 
মথুরানাথ এইরূপ চিন্তামণির অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়াছেন ।৩৫ বস্তুতঃ 
এ স্থলে মথুরানাথ “ইতরাঘিত” অংশ স্বরূপকথনমাত্র বলিয়া চিস্তামণির 
ঘে তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন ও কাধ্যত্বান্বিতশক্তিবাদিগণের যে 
অভিপ্রায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত মনে হয় না। চিন্তামণি 
গ্রন্থে ে আপত্তিটির উদ্ভাবন করা হইয়াছে, এই আপত্তি প্রাচীন 
প্রাভাকর গ্রন্থে আছে। শালিকনাথ, ভবনাথ প্রভৃতি প্রাচীন 
প্রভাকরমতানুসারী আচাধ্যগণও এই আপত্তির উদ্ভাবন করিয়াছিজেন | 
আর তাহার সমাধানও তাহারা বলিয়াছেন । শালিকনাথ বলিয়াছেন-_ 
“কার্ধ্যান্বয়ান্িতে” পদ্দের শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে । ভবনাথ বলিয়াছেন 
_-“কার্ধ্যপর পদার্থান্বিতে” পদের শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে । এজন্য 
অকার্ধ্যার্থক ও কার্্যার্থক পদের শক্তিগ্রহে দ্বিবিধ প্রযোজক স্বীকার 
করিপার আবশ্ঠকতা নাই । এ সমস্ত বিষয়ের আলোচন] চিৎসুখী গ্রন্থের 
প্রথম পরিচ্ছেদে [ ৮৬ পৃষ্ঠায় ] বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে । 

পদমাত্রেরই কার্ধ্যত্বান্বিত শাবজ্ঞানে শক্তি অবধূত হইয়াছে বলিয়া, 
নিরাকাজ্ষ শব হইতে তাদৃশ শাববোধ উৎপন্ন হয় না কেন? 
কাধ্যত্বান্বিত শাব্ববোধের জনক নিরাকাজ্ষ পদ থাকিয়াও কাধ্যত্বান্বিত 
শাব্বুদ্ধির উৎপত্তি হয় নাঁ। এজন্য কারণ সত্বে কার্ষ্ের অনুৎপত্তিতে 
অন্থয়ব্যতিচারই হইবে । আর এই অন্বয়-ব্যভিচার-্প্রযুক্ত পদমাত্রকে 
কার্্য্বান্বিত শাব্দবুদ্ধির জনক স্বীকার করা যায় না। এতছ্ত্তরে বক্তব্য 
এই যে__কাধ্যত্বা্বিত শাব্দবোধে গৃহীতশক্তিক পদমাত্রই কারণ নহে; 
আকাতক্ষাদি-জ্ঞানও কারণ। সুতরাং পদজ্ঞান ভিন্ন কাধ্যত্বান্িত 


৩৫ ..এইতরািতেতি, স্বরূপকথনম্‌_মাথুরী [ কারধ্যািতশক্তিবাদদপূ্বপক্ষ- 
রহস্য 1প* ৪৭৬ 
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শাববুদ্ধির যাবৎ কারণ'সাকল্য-দশীতে, পদজ্ঞান থাকিয়াও যদি 
কার্ধ্যত্বান্থিত শাববুদ্ধি উৎপন্ন ন! হয়, তবেই প্রদ্দশিত অস্থয়-ব্যভিচার 
হইতে পারে। নিরাকাজ্ষ পদ হইতে যে শাব্ববুদ্ধির উৎপত্তি হয় নাই, 
তাহা শাববুদ্ধির কারণাস্তরের অভাব প্রযুক্তই হয় নাই। কারণাস্তরের 
অভাবপ্রযুক্ত কার্ধযাভাব হইলে সে স্থলে অন্বয়-ব্যভিচার হয় না। 
আকাজ্ষাদির জ্ঞান যে শাববুদ্ধির জনক ইহা সর্বসম্মত। সুতরাং 
শাব্দবুদ্ধির জনক আকাজ্ষাদি-জ্ঞানের বিষয় আকাত্্ষা্দি প্রযোজক । 
আকাক্ক।দির জ্ঞান কারণ ও কারণীভূত জ্ঞানের বিষয় আকাত্কাদি 
শাবদবুদ্ধির কারণ নহ্থে, কিন্তু শীব্বুদ্ধির প্রযোজক | এই প্রযোজ- 
কত্বকেই এস্থলে চিন্তামণিকার উপাধিত্ব বলিয়াছেন। কার্য্যত্বান্বিত 
শাব্ববুদ্ধিতে আকাজ্্ষাদির কারণত্ব না থাকিলেও আকাজ্ষাদিতে 
উপাধিত্ব অর্থাৎ প্রযোজকত্ব আছে ।5৬ 

ব্যবহারাধীন বালকের প্রাথমিক ব্যুৎপত্তিদশাতে, পদসামান্যে 
কাধ্্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক অনুভবের জনকত্ব গৃহীত হইয়াছে। এই 
সামান্য কাধ্যকারণভাবগ্রহের অনন্তর, পদের আবাপ উদ্বাপ দ্বারা 
ক্রিয়া-কারকাদি পদবিশেষের কাধ্যত্বান্বিত ক্রিয়া-কারকাদিরূপ স্বাথের 
অনুভাবকত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। সামান্তরূপে কাধ্যকারণভাব গ্রহের 
পরে বিশেষরূপে কাধ্যকারণভাবগ্রহ হয়। বিশেষরূপে কাধ্যকারণ- 
ভাবগ্রহ উপজীবী ও প্রাথমিক সামান্তঃ কার্ধাকারণভাবগ্রহ উপজীব্য । 
এই উপজীব্য প্রাথমিক কার্ধ্যত্বান্থিত ব্যুৎপত্তির অনুরোধে, ক্রিয়াকারকাদি 
পদের বু[ৎপত্তিতেও কার্ধাত্বান্বিত স্বাথেরই অনুভাবকত্ব সিদ্ধ হইয়া 
থাকে। এজন্য কোনও পদই কাধ্যত্ধের সহিত অনন্বিত স্বার্থের 
অনুভাবক হইতে পারে না। এজন্য কার্যাত্ববাচী লিঙাদি পদের যে 
স্থলে শ্রবণ নাই, সে স্থলেও কার্ধ্যত্বের অধ্যাহার করিতে হইবে । 


৩৬ এবঞ কার্য্যা্িতবুুৎপতো সত্যামনাকাজ্ষাদৌ ব্যভিচারাদাকাজ্ষাদেরু- 
পাধিত্বম-_তত্বণ চিৎ পৃ ৪৭৬-_-৭৭ 


১৪* বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


অধ্যাহার না করিলে কার্য্য অথে পদের লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে । 
যে স্থলে লক্ষণাও স্বীকৃত হয় না, সে স্থলে বিধিশৃন্ধ বাক্য হইতে 
অন্বয়বোধই হয় না । কেবল পদার্থের উপস্থিতি হইয়1 উপস্থিত পদাথে” 
অসংসর্গের অগ্রহমাত্র হইয়া থাকে অথাৎ সংসর্গগ্রহ হয় না। সুতরাং 
কেবল সিদ্ধার্থক পদসমূহ হইতে শাব্দবোধই অসম্ভব । বালকের 
প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি, যাহা! পরভাবী বুযুৎপত্তির উপজীব্য, তাহাতে 
পদমাত্রের কার্ধ্যত্বা্থিত স্বার্থান্ুভাবকত্বই গৃহীত হইয়াছে । সুতরাং 
কেবল সিদ্ধার্থক পদসমূহ হইতে শীব্দবোধ হইতে পারে না। এজন্য 
ধাহারা এরূপ বলেন--“কেবল সিদ্ার্থক পদসমূহ হইতেওত পরবস্তী 
কালে শাববুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া! থাকে। এজন্য প্রাথমিক বুৎপক্তিতেও 
অন্থিতার্থের অনুভাবকত্ব স্বীকার করা উচিত। অথবা প্রাথমিক 
বুৎপত্তিতে ষে কার্ধ্যা্বিত স্বার্থানুভাবকতর গ্রহ [ জ্ঞান ] হইয়াছিল, 
তাহার ভ্রমত্ব কল্পনা কর! উচিত। “পদমাত্রে কার্য্যত্বাস্থিত-স্বার্থানুভাব- 
কত্বগ্রহে! ভ্রম” এইরূপে প্রাথমিক কার্ধ্যকারণভাবজ্ঞানে অমত্ব কল্পনা 
করা উচিত। কারণ পরবস্তাী কালে নিদ্ধার্থবিষয়কও শাববুদ্ধি উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। পরবর্তী কালে সিদ্ধার্থবিষযয়ক শাববুদ্ধির অনুরোধে 
পদমাত্রে কার্য্যত্বানিত স্বার্থবৌধকত্ব-জ্ঞানের ভ্রমত্বই কল্পনা করা উচিত। 
প্রথম যে বালকের জ্ঞান হইয়াছিল, তাহা অপ্রমা» এরূপ কল্পনা কর! 
উচিত।” ইত্যাদি কথাও নিরস্ত হইল। কারণ সিদ্ধার্থক পদসমূহ 
হইতে শাব্ববোধ উৎপন্নই হয় না। ম্ুতরাং অস্বিত অর্থমাত্রে শক্তি 
কল্পনা করার কোনও আবশ্যকতা নাই। আর পূর্বজ্ঞানেরও অপ্রমাস্ব 
কল্পনা করিবার কোনও আবশ্টকতা নাই ৷ পদমাত্রের কার্ধ্যত্বান্থিত 
স্বাথণনুভাবকত্ব কল্পন! করিয়া পরে আবার অন্বিতার্থান্ুভাবকত কল্পনা" 
করিলে কল্পনাস্তরের প্রসঙ্গ হইয়। পড়ে । অর্থাৎ একরূপ কল্পন। করিয়। 
পরে আবার অন্যরূপ কল্পনা করার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কার্্যত্বাহিত- 
শক্তিবাদীর মতে এই কল্পনাত্তর গ্রসঙ্গ হয় না । পরবর্তী কালে যে সিদ্ধার্থক- 
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পদের প্রযোগ হইয়া থাকে, সেই স্থলেও অধ্যাহার বা লক্ষণাদ্বারা বা 
অসংসর্গাগ্রহ দ্বারা কথঞ্চিৎ উপপত্তি হইতে পারে। ন্ুুতরাং পরবস্তা 
পিদ্ধার্থবিষয়ক বোধ অন্যথা সিদ্ধ, অনন্যথাসিদ্ধ নহে । অন্যথাসিদ্ধ পরবর্তী 
বোধ দ্বারা আছ্-বুৎপত্তির বাধ হইতে পারে না। অন্তথাসিদ্ধ পরবস্তা 
বোধ, আগ্য-বুৎপত্তির বাধকই নহে। পরবর্তী সিদ্ধার্থ বিষয়ক জ্ঞান, 
লক্ষণার্দি দ্বারা উপপন্ন হয় বলিয়া তাহা অনন্যথাসিদ্ধ নহে । আরও 
বিশেষ কথা এই যে-- প্রাথমিক বুুৎপত্তিগ্রহ উপজীব্য ; পরবর্তী জ্ঞান 
উপজীবী ; উপজীবী দ্বার! উপজীব্যের বাধ হইতে পারে না ।৩* 

ইহাতে পদের সিদ্ধার্থকত্ববাদী শঙ্কা করেন যে- কার্য্যত্বা্বিতশত্তি- 
বাদী যে বলিয়াছেন__বালকের প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি কার্ধ্যতবান্বিত অর্থে ই 
হইয়া থাকে অর্থাৎ পদমাত্র কার্ধ্যত্বাস্বিত অর্থেরই অনুভাবক হয়, ইহা 
সঙ্গত নহে। কারণ বালকের প্রথম ব্যুৎপত্তি সিদ্ধাথেও হইতে পারে। 
যদি বালকের প্রথম ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থে সম্তাবিত হয়, তবে কার্য্যত্বান্বিত- 
শক্তিবাদী প্রাথমিকত্ত উপজীব্যত্বাদি যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছেন, 
সেই সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে । এজন্য ভর্টমতানুসারী মীমাংসকগণ 
সিদ্ধার্থেও প্রথম ব্যুৎপন্তি বালকের হইতে পারে অর্থাৎ অগৃহীতসক্কেত-_ 
অব্যুৎপন্ন পুরুষেরও প্রাথমিক বুৎপত্তি, সিদ্ধার্থে হইতে পারে ইহা 
দেখাইবার জন্য বহু প্রয়াস করিয়াছেন। “বিধিবিবেক” গ্রন্থের টীকা 
ম্যায়কণিকাতে বাচম্পতিমিশ্র অগৃহীত সঙ্কেত পুরুষের সিদ্ধার্থেও আছ- 
বুৎপত্তি হইতে পারে ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাচম্পতি-প্রদণ্িত 
ৃষ্টান্তে প্রভাকরমতানুসারী আচার্ধ্যগণ যে ব্যভিচার শঙ্কা করিয়৷ থাকেন, 
তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন এবং অব্যভিচার প্রদর্শনের জন্য উপায় 
স্তরেরও উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং তাহাতেও ব্যভিচার শঙ্কা করায় 


৩৭ .*"তথাচোপজীব্যগ্রথমভাবিকার্্যান্থিতবুৎপত্যন্ছরোধেন বিধ্যশ্রতাবপি 
কার্ধ্যাধ্যাহারঃ ''নিরস্তম্‌।-''অনন্তথাসিন্ধত্বাভাবেন প্রাচীনজ্ঞানাবাধকত্বাৎ 
উপজীব্যব্যাঘাতাচ্চ-_-তত্বৎ চিৎ পৃ ৪৭৭৭৮ 


১৪২ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


প্রভাকরমতামুসারী আচার্ধাগণের প্রতি কটুক্তি করিয়াছেন। 
[ বিধিবিবেক-_-২৮০ পৃঃ]। আর “তত্ত সমন্বয়াৎ” এই সুত্রে ভাস্কে 
“অত্রাপরে প্রত্যবততিষ্ঠস্তে” বলিয়। যে প্রভাকরমতান্ুসারী আচার্ধ্যগণের 
অভিপ্রায়, ভাষ্যকার শঙ্কণাচার্ধ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ- 
প্রসঙ্গে ও প্রভাকরমতানুসারী আচার্্যগণের মতের খগুন-প্রসঙ্গে 
“ভামতী” নিবন্ধে পদের আগ্ভ-ব্যুৎপত্তিও যে সিদ্ধার্থে সম্ভাবিত হয়, 
তাহ! প্রদ্রপ্রিত হইয়াছে ' স্তায়-বাত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকাতেও সিদ্ধার্থে 
পদের আছ্-ব্যুৎপত্তি সমধিত হইয়াছে । চিৎম্তথ প্রভৃতি আচার্য্যগণও 
সিদ্ধার্থে পদের আগস্ত-ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থলে 
চিন্তামণিকারও “অথ সিদ্ধাথেহপি ব্যুৎপত্তিঃ সম্ভবতি” এইরূপ 
বলিয়াছেন ।৩৮ চিন্তামণির এই “ব্যুৎপত্তি” শব্দের অর্থ আস্ঘ- 
ব্যুৎপত্তি। এজন্য মথুরানাথ “বুৎপত্তিরিতি প্রথমজনকতাগ্রহ ইত্যর্থ৮-_ 
এইরূপ ব্যখ্যা করিয়াছেন। এই সমস্ত রহস্য ন] জানিয়। যুক্তীবলীকার 
ও তাহার টীকাকার দিনকর “অতএব চেত্র ! পুত্রস্তে জাতঃ কন্তা তে 
গভিণী ইত্যাদৌ মুখপ্রসাদমালিন্তাভ্যাং স্ুখছঃখে অনুমায়” ইত্যাদি 
কতকগুলি অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়াছেন । | সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ৩৬৬ পৃঃ 
শব্খণ্ড ]| আর আমাদের দেশের পণ্ডিত ও ছাত্রগণও মুক্তাবলীর 
কথা বেবাক্য মনে করিয়া অসম্কৃচিত চিত্তে পঠন-পাঠন করিয়া 
আসিতেছেন। বস্ত্র; কথা এই যে-এই স্থলে “অতএব” এই 
মৃক্তাবলীর পাঠ ভুল। এস্থলে “অতএব” এইরূপ পাঠ না হইয়া 
“অথবা” এইরূপ পাঠ হইবে । অভিপ্রায় এই যে__সিদ্ধাথেও পদের 
মান্ভ-বুুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য প্রাচীন 
ও নবীন ভ্টমতানুসারী মীমাংদকগণ, উত্তরমীমাংসকগণ ও নৈয়ায়িকগণ 
বন প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন ; যাহ প্রভাকরমতানুসারী আচার্য/গণ 
স্বীকার করেন নাই। মুতরাং “পদের আগ্-বুৎপত্তি সিদ্ধাথে'- 


৩৮ তত্ব চিণ পৃ ৪৭৮ 
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সম্ভাবিত” ইহার প্রতিপাদন মুক্তাবলী বা দিনকরীর গোপন ঘরোয়া 
কথা নহে। ইহা! লইয়া ন্যায়, মীমাংসা! ও বেদান্ত শাস্ত্রে মহা তোলপাড় 
হইয়! গিয়াছে । অবশ্য কোনও শাস্ত্রের সংবাদ না রাখিলে কোনও 
বালাই নাই। পদের সিদ্ধার্থে আগ্য-ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের জন্ত ভগবৎপাঁদ 
রামানুজাচার্ধ্য যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অত্যধিক সমীচীন 
এবং নৃতন। আর তাহার যুক্তি “পরিমল” গ্রন্থে অপ্যয়দীক্ষিত 
অনুকরণ করিয়াছেন। “চতুর্মত-সার-সংগ্রহ” গ্রন্থে অপ্যয়দীক্ষিত 
রামান্থজের সিদ্ধান্ত প্রদর্শন প্রসঙ্গে সিদ্ধার্থে পদের আছ্ভ-ব্যুৎপত্ভি 
গ্রহণের নূতন যুক্তি যাহা রামানুজাচাধ্য বলিয়াছেন, তাহা অতি 
বিশদভাবে দেখাইয়াছেন।*% 


*গ্রবর্তকবাক্যজন্ঠ বৃদ্ধব্যবহার হইতে বালকের প্রথম ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইয়! 
থাকে । এজন্ প্রাভাকর মীমাংসকগণ কার্ধ্যান্িত অর্থে পদের শক্তি গৃহীত হয় 
এইরূপ বলিয়াছেন ৷ কার্যের সহিত অনম্থিত অর্থের বালকের প্রাথমিক 
বুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারেনা । ইহাই প্রাভাকরগণের অভিপ্রায়। আর 
এজন্য বেদের সিদ্ধরূপ অর্থবোধকত্ব নাই, সিদ্ধার্থক বাক্য প্রমাণ হইতে পারেন৷ 
_এইরপ বলিয়াছেন। বেদাস্তিগণ সিদ্ধার্থক বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। 
ভাট্ট মতান্ুসারী মীমাংসকগণ এবং নৈয়ায়িকগণও তাহা স্বীকার করেন। 
কিন্তু ইহারা সকলেই প্রাথমিক বুৎপত্তি গ্রহ কার্যযাঘ্বিত অর্থেই হয় ইহা 
কথব্চিৎ মানিয়াই লইয়াছেন। দপুত্রস্তে জাতঃ, ইত্যাদি অপ্রবর্তক বাক্যদারা 
সিদ্ধ অর্থেও পদের প্রাথমিক বুৎপত্িগ্রহ হইতে পারে-_ ইহ! দেখাইবার জন্য 
প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু রামান্ুঞ্জাচার্ধ্য অন্যরূপে সিদ্ধার্থেও বালকের 
প্রাথমিক ব্যৃৎপত্িগ্রহ হইয়া! ধাকে--ইহাই দেখাইয়াছেন। কিন্তু রামান্থজের 
বহুপূর্বে স্যায়মপ্ররীকার জয়ন্ত রামানুজ-গ্রদশিত বুক্তিটি প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
জয়স্ততট্ট বলিয়াছেন যে-_অঙ্ধুল্যগ্রেণ নির্দি্য কঞ্চিদর্থং পুরস্থিতম্‌। বুৃৎপাদয়স্তো 
দৃশ্তান্তে বালান্‌ অন্মদ্বিধা অপি॥ ইহার অভিপ্রায় এই যে প্রবর্তক বাকাজন্য 
বৃদধব্যবহার ব্যতীতই বালকের জনক জননী প্রভৃতি বালককে কোলে লইয়া 
অঙ্গুলি দ্বারা বস্তর নির্দেশপুর্বক পদের সঙ্কেত গ্রহ করাইয়া থাকেন। 
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বালকের যদি প্রথম বুৎপত্তিতে কার্য্ত্বান্থিত অর্থবিষয়ক বোধ- 
জনকত্ব পদ সামান্তে গৃহীত হইয়া থাকে, তবে পদসামান্যে গৃহীত 
কাধধ্যত্বা্বিত শক্তির উপজীব্যত্বপ্রযুক্ত, পরবর্তী কালে উপজীব্যের বাধা 
করিয়! সিদ্ধার্থবিয়ক অনুভাবকত্ব, পদে গৃহীত হইতে পারে ন|। 
সিদ্ধার্থবিষয়ক অনুভবের জনকত্ব পরবর্তী কালে কল্পনা করিলে, কল্পনাস্তর 
প্রসঙ্গও হয়। কিন্তু যদি প্রথমতঃই বালকের সিদ্ধার্থান্ুভাবকত্ধ পদে 
গৃহীত হইতে পারে, তবে উপজীব্য-ব্যাঘাত বা কল্পনাস্তর-প্রসঙ্গ কোনও 
দোষই হইবে না। এজন্য চিন্তামণিকার বালকের সিদ্ধার্থেও যে পদের 
প্রথম বুাৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্ বলিয়াছেন 
যে “অথ দিদ্ধার্থেহপি ব্যুৎপত্তিঃ সম্ভবতি।” এস্থলে “বুৎপর্তি” কথার 
অর্থ-_বালকের প্রথমজনকতাগ্রহ ৷ “সিদ্ধার্থবিষয়ক বোধের প্রথম- 
জনকতাগ্রহ বালকের হইতে পারে” ইহাই মথুরানাথ সম্মত ব্যাখ্যা ।৩৯ 
বালকের প্রথমেই সি্ধার্থবিষষয়ক বোধের জনকতাগ্রহ পদে হইতে 
পারে ইহ৷ প্রদর্শন করিবার জন্ত চিন্তামণিকার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিয়াছেন এবং এই দৃষ্টাস্তটি মীমাংসক, নৈয়ায়িক ও বেদাস্তী সকলেই 
প্রদর্শন করিয়াছেন । এজন্ত এই দৃষ্টাস্তটি অতি প্রাচীন ও অতি 
বালকের মন্তক, হত্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্কুলি দ্বারা নির্দেশ করিয়া বালকের 
পিতা-মাত| মস্তক হত্তাদি শব্দের সঙ্কেত গ্রহ করাইয়৷ থাকেন। এতাদশ 
সঙ্কেত গ্রহণ রীতি অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রযোজক বৃদ্ধের প্রবর্তক বাক্যজগ্ঠ 
প্রযোজ্য বৃদ্ধের ব্যবহার ইহাতে অপেক্ষিত নহে। এজন এই প্রদশিত রীতিতে 
পদের সঙ্কেত গ্রহ হইলে কার্য্যাদ্বিত অর্থে পদের সঙ্কেতগ্রহ ত্বীকার করিবার 
কোনও আবস্তকতা নাই। এরস্থলে আমাদের ইহাই বিশেষ বক্তব্য যে 
রামান্থজ প্রদশিত রীতি নবম শতকের জয়ন্ততট্রও রামাহজের আবির্ভাবের 
পৃব্েই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১০১৭ খৃষ্টাৰ হইতে ১১৩৭ খৃষ্ঠাব পর্য্যন্ত 
আচার্য রামানুজ বিদ্যমান ছিলেন ॥ [ বোছ্ছে মুদ্রিত পরিমলে ১৩২ পৃষ্ঠায় এই 


বিষয় বিবৃত হইয়াছে । ] 
৩৯ মাধুরী [ কার্যযান্থিতশক্তিবাদরহত্ত ] গৃ* ৪৭৮ 


চিন্তামণিকারের অভিহিতান্বয় ও অন্বিতাভিধানবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ১৪৫ 


নুপ্রসি্ধ। সকলেই এই দৃষ্টাস্তটি গ্রহণ করিলেও প্রত্যেক গ্রস্থেই এই 
ৃষ্টাস্তটির চমৎকারিত৷ আছে। ভামতী গ্রন্থে এই দৃষ্টাস্তটি যেমন 
স্ুম্পষ্ট ও সমীচীন, অন্থত্র সেইরূপ নহে। যাহা হউক, আমর! 
চিন্তামণি গ্রন্থেরই অভিপ্রায় দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া চিস্তামণি 
গ্রন্থে যাহা আছে. তাহাই এস্থলে প্রদর্শন করিব। 


কোনও বালক চৈত্রের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এইরূপ 
দেখিয়া পরে গৃহাস্তরস্থিত চেত্রের নিকট এই সংবাদ দিবার জন্য যখন 
কোনও লোক এই বালকটিকে সঙ্গে করিয়া যায় এবং সংবাদদাতা চেত্রের 
নিকট উপস্থিত হইয়া যখন বলে “চৈত্র ! তোমার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে” তখন এই সংবাদদাতার বাক্য শ্রবণমাত্র চেত্র অত্যন্ত আনন্দ 
প্রকাশ করে । তাহাতে চৈত্রের মুখপ্রসাদ, চক্ষুর উৎফুল্পতা, গণ্ডদেশের 
রোমাঞ্চ প্রভৃতি আনন্দস্চক দেহবিকার পরিস্ফুট হইয়া থাকে। 
সংবাদদাতার সহিত উপস্থিত সেই বালকও সংবাদদাতার বাক্)টি শ্রবণ 
করে এবং ইহাও লক্ষ্য,করে যে এই বাক্য শ্রবণমাত্র, চৈত্রের নিরতিশয় 
হ্ষব্যঞ্জক মুখ-নেত্রাদি-বিকার উৎপন্ন হইয়াছে । চৈত্রের মুখ-নেত্রা্দির 
অতিমাত্র প্রপন্নতা দ্বারা চেত্রের হর্ষের অগ্ুমান বালক করে । চৈত্রের 
সুখপ্রনাদাদি দ্বারা বালক বুঝিতে পারে যে চৈত্রের অতিশয় হর্ষ হইয়াছে 
এবং, হর্ষের কারণ বালক ছ্বার৷ উপলব্ধ পুত্র জন্ম। কারণ চেত্রের পুত্র 
জন্মই বালকের নিকট উপস্থিত অর্থাৎ বালককর্তৃক পরিদৃষ্ট এবং 
পুক্রজন্মের জ্ঞান হর্ষের জনক হইতে পারে । বালকের নিকট উপস্থিত 
পুন্রন্সের জ্ঞান :পরিত্যাগ করিয়া অন্ত কোনও জ্ঞানকে চেত্রের হর্ষের 
হেতু কল্পনা করিলে গৌরব হইবে। এজন্ত বালক চৈত্রের পুজ্জন্ম 
জ্ঞানই চেত্রের হর্ষের হেতু এইরূপ অন্থমান করে। চৈত্রের পুজজন্ম 
জ্ঞানের কারণ সংবাদদাতার বাক্য। সংবাদদাতার বাক্য শ্রবণের 
পরেই চৈত্রের হর্য অনুমিত হইয়াছে। জ্ঞান ব্যতীত হর্য হইতে 
পারে না। এস্থলে পুক্র্জন্ম জ্ঞানই হর্ষের কারণ। পুক্রজন্ম জ্ঞানের 

ও 
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কারণ সংবাদদাতার বাকা, যাহা চেত্র শ্রবণ করিয়াছে । সংবাদদাতার 
বাক্য ব্যতীত অন্য কোনও বস্তকে চৈত্রের পুত্রজন্ম জ্ঞানের কারণ 
কল্পনা করিলে গৌরব হইবে। এজন্ত চৈত্র কর্তৃক শ্রুত সংবাদদাতার 
বাক্যই চৈত্রের পুক্র্ন্ম জ্ঞানের কারণ এইরূপ বালক অনুমান করে। 
সংবাদদাতার বাক্যই উপস্থিত বলিয়া তাহাকে কারণ কল্পনা করিলে 
লা্ব হয়। চৈত্রের পুত্রজন্মজ্ঞানের শ্রুত সংবাদদাতার বাক্যেরই 
লাঘব প্রযুক্ত বালক কারণতা কল্পনা করে০ এবং গৌরবরূপ বাধক 
প্রযুক্ত অনুপস্থিত অন্ত কোনও বস্ততে কারণতা কল্পনা করে না। 
এইরূপে অবুৎপন্ন বালক পুত্রজন্মরূপ সিদ্ধ বিষয়ের অনুভ্ভাবকত্ব 
সংবাদদাতার বাক্যে প্রথম গ্রহণ করিয়া থাকে । ম্ুতরাং বালকের 
সিদ্ধ বিষয়ে প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি হইতে পারে। আর এই কথাই ভামতী 
গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে-কার্ধ্যবোধে যথা চেষ্টা লিঙগং হ্যাদয়স্তথা । 
সিদ্ধবোধে ৪১ ও 


এম্থলে সিদ্ধার্থবাদদীর [ কল্পান্তরবাদীর | অভিপ্রায় এই যে-_ 
অব্যুৎপন্ন বালক পরপুরুষের জ্ঞানের অনুমান করিতে না পারিলে 
কোনও শব্দেরই বুৎপন্তি অবধারণ করিতে পারিত না। পর পুরুষের 
চেষ্টা দ্বার! যেমন তাহার জ্ঞানের অনুমান করা যায়, এইরূপ মুখপ্রসাদাদি 
বিকার হইতেও পর পুরুষের হর্ষ ও হর্যহেতু জ্ঞানের অনুমান কর! যায় । 
আনয়ন, অপমারণাদি চেষ্টার হেতু প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির হেতু-_চিকীর্যা, 
চিীর্যার হেতু--জ্ঞান। এই জ্ঞানের বিষয় সিদ্ধ বস্ত্র হইতে পারে না। 
পিদ্ধ বস্ত বিষয়ক জ্ঞান চিকীর্য! ছার! প্রবৃত্তির জনক হয় না। কিন্তু 


৪৯" তথাহি উপলচৈত্রপুজজ্মা। বানম্তদুশেনৈব বার্তাহারেণ সম 
চৈত্রসমীপং গতশ্চৈত্র পু্ন্তে জাত ইতি বার্তাহারব'ক্যং শৃখন্‌ চৈন্জস্য মুখগ্রসাদং 
গৃহন্‌ শ্রোতুর্্ধমমিনোতি লাঘবাদিতি চেৎ-_ তত্ব চিৎ পৃ* ৪৭৮-৮৯ 

৪১ ভামতী গৃ* ১৩১ 
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পরপুরুষের সুখপ্রসাদাদি দ্বারা অস্ুমিত হর্য হেতুজ্ঞানের বিষয় সিদ্ধ বস্ত 
হইতে পারে। সুতরাং অবুৎপন্ন বালক পরপুরুষের মুখপ্রসাদাদি দ্বারা 
লিন্ধ বস্তাবিষয়ক জ্ঞানের উন্নয়ন করিতে পারে। কেবল পরপুরুষবৃত্তি 
কার্ধ্যজ্ঞানেরই উন্নয়ন কর! যায়? কিন্তু পরপুরুষবৃত্তি সিদ্ধ বস্তবিষয়ক 
জ্ঞানের উন্নয়ন কর! যায় না। পরপুরুষের সিদ্ধ বস্তৃবিষয়ক জ্বীনের 
উল্নায়ক অর্থাৎ অনুমাপক কোনও লিঙ্গ নাই বা অনুমাপক জিঙ্গ 
অব্যুৎপন্ন বালক জানিতে পারে না- এরূপ নহে। অবুৎপক্স বালকও 
পরপুরুষবৃত্তি হর্য-বিষাদাদির উন্নয়ন করিতে পারে এবং হর্ষ-বিষাদাদির 
হেতু সিদ্ধ বস্তবিষয়ক জ্ঞানেরও উদ্নয়ন করিতে পারে। পরপুরুষের 
সিদ্ধ বস্ত্রবিষয়ক জ্ঞানের উন্নয়ন করিতে পারিলে বালক অনায়াসে শবে 
তাদৃশ ভ্ঞানের জনকতারও অবধারণ করিতে পারে। ইহাই এস্থলে 
কল্লাস্তরবাদীর অভিপ্রায় । 


ইহাতে কার্ধ্যা্বিতবাদিগণ [. কার্ধ্যাপ্থিত অর্থের বোধকত্বই শব্দ 
আছে এইরূপ-বাদিগণ ] বলেন যে_ পুর্র্বপক্ষিগণের প্রদশিত দৃষ্টাস্ত 
অত্যন্ত অসমীচীন। কারণ অবু[ৎপন্ন বালক চেত্রের মুখ-চক্ষুঃ প্রভৃতির 
প্রসাদ দর্শন দ্বার চেত্রের হর্ষের অনুমান করিতে পারে ইহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত চৈত্রের হর্ষের হেতু পুজছন্মজ্ঞান--চৈত্রের হয দ্বার চৈত্রের 
পুক্রজন্ম বিষয়ক জ্ঞান হইয়াছে ইহা! বালকত কোনও মতেই অস্থুমান 
করিতে পারে না। অবশ্যই হর্ধ কোনও বিষয়ক জ্ঞানজন্ত ইহা বালক 
অনুমান করিতে পারে; কিন্ত এস্থলে চৈত্রের হর্য চৈত্রের পুভ্রজন্ম- 
জ্ঞানজন্য ইহা! বালক অনুমান. করিবে কিরপে ? হর্ষের হেতু যদি একটি 
মাত্রই হইত, যদি কেবল পুজজন্ম জ্ঞান হইতেই হয হইত, তবে অবশ্যুই 
হর্য দ্বার পুজ্রজন্ম জ্ঞানের অনুমান বালক কঠিতে পারিত। কিন্তু 
যে চৈত্রের হর্য হয়। নাই-_ইছা। বালক বুঝিবে কিন্পপে ? বন্ধ প্রিয় বিষয়ক 
জ্ঞান সম্ভাবিত বলিয়। পুজন্জন্ম জ্ঞান হইতেই হর্য হইয়াছে ইহা! অবধারণ 
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করা যায় না। যদি বলাযায়-_পুক্রজন্ম ভিন্ন অন্ত প্রিয়বস্ত-জ্ঞানের 
অভাবকাগীন যে হর, তাহা পুত্রঙ্গন্ন জ্ঞানজগ্তই বটে; সুতরাং বালক 
পুত্রজন্ম জ্ঞানকেই হর্ষের হেতু বলিয়া অবধারণ করিবে। তবে এইরূপ 
বালকের অনুমান করিতে হইবে যে-মুখপ্রসাদাদি দ্বারা অনুমিত 
চৈত্রের হর্য [ পক্ষ], চৈত্রের পু্রঙ্জন্স জ্ঞানজন্ত [ সাধ্য], ঘেহেতু 
এই হর্ষ চৈত্রের পুত্রঙ্ননঙ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও শ্রির বস্তর জ্ঞানের 
অভাবকালীন হর্ষ। প্রিয়ান্তর জ্ঞানের অভাবকালীন হর্য দ্বারাই 
হর্যের পুত্ররন্মজ্ঞনজন্তব অনুমান করা যায়। কিন্তু চৈত্রের এই হর্য বে 
প্রিয়াস্তর জ্ঞানের অভাবকালীন অর্ধাং পুজঙ্গন্স ভিন্ন অন্ত কোনও প্রিয় 
বস্তর জ্ঞানের অভাবকালীন ইহা! বালক নিশ্চয় করিবে কিরূপে? 
স্থতরাং প্রদণিত অনুমানে যাহ। হেতু, তাহার নিশ্চয় বালকের হইতে 
পারে না।৪ং 

যদি বল! যায়__চেত্রের যে পুনম জ্ঞান হইপ্নাছে ইহ! বালক 
অনুমান করিতে পারিবে। কারণ পুজঞ্গন্ম জ্ঞানের অব্যভিচারী 
অবশ্যানুষ্টের ক্রিয়া-কঙ্াপের অনুষ্ঠান বখন চৈত্র করিবে, তখন বালকের 
অনুমিতি হইবে যে-_চৈত্রের পুক্র্জন্ম জ্ঞান হইয়াছে । আর্ধ্য-রীতি 
অন্ুদারে পুজন্ন্ম জ্ঞানের পর পিতা বিশেষ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধার্দির অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন। এই মনুষ্ঠান দর্শন দ্বার৷ বাগক পুক্র্গন্ম জ্ঞানের 
অনুমান করিতে পারিবে । পুত্রপ্গনন, অনপ্রাশন প্রন্থতি নান! বৃদ্ধিকর্- 
নিমিত্তক বৃদ্ধিশ্রান্ধও নানাবিধ । পুজজন্মনিমিন্তক বৃদ্ধিশ্র/দ্ধ বিশেষ 
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। এই বিশেষ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান দেখিয়। বালক চৈত্রের 


গুজন্জন্স জ্ঞানের অনুমান করিবে ।8৩ 


৪২ ***ন, হ্র্যহেতুনাং বছুনাং সম্ভবাৎ হর্ষেগ লিঙ্গেন পুত্রজন্মজ্ঞানস্য 


বালেনাহুমাতুমশক্যত্বাৎ'"***পরিশেষয়িতুমশক্যত্বাচ্চ-_তত্ব* চিন পৃ* ৪৭৯ 
৪৩ .**অথ পুত্রঙ্গমজ্জানাবাভিচারিবৃদ্িশ্রাদ্ধাদিক্রিয়াবিশেবদর্শনাঁৎ পুত্রগ্ম- 


জানানদানমিতি চেখ--তত* চিও গৃ ৪৭৯ 
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এস্লে চিস্তামণিকার চৈত্রের পুজজন্ম জ্ঞানের অব্যভিচারী বিশেষ 
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্ট বিশেষ বৃদ্ধিশ্রা দ্ধ 
আর্য ধর্মমশান্ত্র অনুসারে পু্রজন্ম জ্ঞানের অব্যভিচারী লিঙ্গ বটে। কিন্তু 
এই লিঙ্গ দ্বারা বালকের যদি পুক্রজন্ম জ্ঞানের অনুমিতি করিতে হয়, 
তবে বালককে একটি ন্মার্ত ভট্টাচার্য হইতে হইবে। ছুই চারি বংসর 
স্মৃতির অধ্যাপকের নিকট বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিলে বালক বিশেষ 
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান দ্বারা পুক্রজন্ম জ্ঞানের অনুমান করিতে পারে। 
কিন্তু সর্বথা অবুযুৎপন্ন শিশুর পক্ষে ইহা কি সম্ভব? মহানৈয়ায়িক 
গঙ্গেশোপাধ্যায় যে ভাষায় এই উদ্াহরণটি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা 
অব্যুৎপন্ন বালক কেন, বালকের পিতামহও বিশেষ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ছার! 
পু্রজন্ম জ্ঞানের অনুমান করিতে পারে কিনা সন্দেহ। চিস্তামণিকার 
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বিশেষেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন । 'ীকাকার 
মথুরানাথ বৃদ্ধিশ্রাঞ্ধবিশেষ বলিয়াছেন। স্মৃতির ব্যবস্থা অনুসারে 
মথুরানাথ ঠিকই বলিয়াছেন । কিন্তু বালকের পক্ষে তাহা কি সম্ভব? 
এস্থলে আমরা পাঠকগণকে ভামতী প্রদশিত দৃষ্টাস্তটির প্রতি লক্ষ্য 
করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। তাহাতে প্রদশ্লিত অনামপ্তস্ত 
নাই। ন্যায়কপিকা টীকাতেও বাচম্পতিমিশ্র এই উদ্বাহরণটি সমগ্র 
করিয় বলিয়াছেন । কিন্তু ভামতী গ্রন্থে যে দৃষ্টাস্তটি বলিয়াছেন, তাহা 
সর্বাঙ্গমুন্দর | 

মহামতি শাজিকনাথমিশ্র গ্রভাকরমতানুসারী আচাধ্যগণের মধ্যে 
সর্বপ্রধান ৷. তিনি অতি নুম্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে -পুক্রজন্জ্ঞান ব্যতীত 
আরও অসংখ্য প্রিয়বিষয়ক জ্ঞান আছে, ষে সমস্ত জ্ঞান হইতে হ্্য 
উৎপন্ন হইয়। থাকে । সুতরাং বালক ইহা কিছুতেই অবধারণ করিতে 
পারে না যে- পুত্রজন্ম জ্ঞান হইতেই চৈত্রের হর্ষ হইয়াছে। চিন্তামণি 
গ্রন্থেও এই আশঙ্কাই প্রদণিত হইয়াছে। ভামতী, গ্ভায়কণিকা 
প্রভৃতি গ্রন্থে এই ছৃষ্টান্তটি যেভাবে দেখান হইয়াছে, তাহাতে 
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পুজন্রজ্ঞান চিন্ন অন্ত কোনও জ্ঞন হইতে হর্ষ হঞ্যয়া কঠিন। তথাপি 
প্রাতাকর সম্প্রদায় নে স্থলেও আপত্তি করিতে বিরত হুন নাই । ইহাতে 
বাচম্পতিমিশ্র অসহিষু। হইয়! প্রাভাকর আচার্য্যগণের প্রতি কটুক্তি 
করিয়াছেন--“এবংবিধ বিষয়ে হর্যজনকং হেতস্তরং শঙ্কমানা জননীজার- 
শঙ্কম়াত্ম নাইপি ব্রাহ্মণাং প্রতি সন্দিহান! নাধিকারভাজো ব্রাহ্মণোচিতাস্ু 
ক্রিান্ষিতি কৃতং মীমাংসাভ্যাসপরিশ্রমেণ তেষাম। [[্যায়- 
কণিক। ২৮০ পৃ ]। 

কাধ্য[প্বিভবার্দিগণ আরও বলেন যে পুজজন্ম জ্ঞানের অব্যভিচারী 
বৃদ্ধঙ্থাদ্ধাদি ক্রিাবিশেষ দর্শনরূস লিঙ্গ জন্ত পু্রজন্ম জ্ঞ নের অন্ুমিতি 
হইতে পারিলেও “পুজস্তে জাত” এই বাক্য শ্রবণের অনন্তর বালক যদ্দি 
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান দর্শন করে, তবেত বালক 
অনায়াদেই ইহ! বুঝিতে পারিবে যে- শ্রুতবাক্য ক্রিাবিশেষ কর্ত্যতা- 
পর। কারণ চৈত্র, বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রিয়াবিশেবেরই অনুষ্ঠান 
করিয়াছে। আর ক্রিয়াবিশেষে প্রবৃত্তি, কার্যযতাজ্ঞান না হইলে হইতে 
পারে না। সুতরাং “পুত্রস্তে জাত: এই শ্রুভ বাক্য কার্য্যত্বান্বিত 
জ্ঞানেরই জনক। শ্রুত বাক্যের কার্ধ্যত্বাস্বিত জ্ঞানজনকত্বই বালক 
প্রথম অবধারণ করিবে । পরে বৃদ্ধিশ্রান্ধাদি ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান 
দর্শন দ্বারা পুজঙ্গন্ের অন্ুমিতি করিবে। ন্ুতরাং শবেের বু[ুৎপত্তি 
কার্ধ্ত্বান্বিত জ্ঞানেই হইবে। কার্ধ্যত্বাত্িত জ্ঞানজনকত্বই শব্দে প্রথম 
অবধূত হইবে । কোনও মতেই বালকের প্রথম বুৎপত্তি কার্ধ্যত্বের 
সহিত অনন্বত অর্থে গৃহীত হইতে পারে ন। অর্থাৎ কার্্যত্বের সহি 
অনন্বিত অর্থবিষয়ক জ্ঞানজনকন্ব পদে গৃহীত হইতে পারে না ।9৪ 

যদিবল!যায়--পদমাত্রের কার্ধযত্থা বত জ্ঞানে শক্তির অরধারণ হইতে 


৪৪ *-.তহি পুত্রস্তে জাত ইতি বাক্যং তৎ ক্কির়াকর্তব্যপরষেবেতি 
কার্ধ্যািভঙ্ঞানজনকত্বমের তস্য প্রথমতো কিক বাপি: কার্য 
জইাতি--তত্ব* চি পৃ ৪৭৯--৮০ 
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পারে না। কারণ একটি বাক্যের অন্তর্গত যতগুলি পদ থাকে, তাহার 
প্রায় সমস্তগুলির শক্তি যদি পূর্বে অবধৃত হইয়া থাকে এবং বাক্যের 
অন্তর্গত যে কোনও একটি পদের শক্তি যদি গৃহীত ন? হইয়া থাকে, 
তবে তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিলে গৃহীত শক্তিক পদগুলির সাহচর্য 
প্রযুক্ত কাধ্যত্বাস্থিতার্থে অগৃহীত শক্তিক পদ হইতেও কার্ধ্/ত্বাবিষয়ক 
শীববোধজনকত্ব শক্তি পদের গৃহীত হইতে পারে। যেমন “ইহ 
সহকারতরো মধুরং পিকো৷ রৌতি” এইরূপ বাকা, বক্তা প্রয়োগ করিলে 
এই বাক্যের অন্তর্গত প্রায় সমস্তগুলি পদের, অর্থবিশেষে স্মরকশক্তি 
যাহার গৃহীত আছে, কেবল বাকাস্তর্গত “পিক” পদের শক্তি অগৃহীত 
আছে, তাদৃশ পুরুষ যখন আত্বৃক্ষে মধুর রবকারী পক্ষিবিশেষকে দর্শন 
করে, তখন সে “পিক” শবের কোকিলরূপ অর্থে শক্তি গ্রহণ করিয়া 
থাকে । যাহার ইহ, সহকার প্রভৃতি পদের শক্তি গৃহীত ছিল, তাহার 
প্রসিদ্ধার্থক পদগুলির লমভিব্যাহার প্রযুক্ত, অগৃহীত শক্তিক “পিক” 
পদেরও কোকিলত্ব বিশিষ্ট বিজাতীয় পক্ষি বিশেষে শক্তি গৃহীত হইয়। 
থাকে। অথচ পিক” পদের কোকিলত্ববিশিষ্ই বিজাতীয় পক্ষিবিশেষে 
শক্তি গৃহীত হইলেও কাধ্ধ্যত্বান্বিত অর্থে “পিক” পদের শক্তি গৃহীত হয় 
নাই ; অথবা! কার্ধ্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাববোধের জনকত্বরূপ শক্তিও 
পিক পদে গৃহীত হয় নাই। সুতরাং পদমাত্রের কার্ধ্যত্বান্বিত জ্ঞানে 
শক্তি ইহা! কি করিয়। বল! যাইতে পারে 1৪৫ 

এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে- প্রসিদ্ধার্থক পদের সাহচর্য প্রযুক্ত 
যে অপ্রপিদ্ধার্থ পদেরও শক্তি গৃহীত হয়, তাহা প্রাথমিক 
বুৎপত্বি নে । “ইহ সহকারতরৌ মধুরং পিকো রৌতি” এইরূপ 
বাক্য, ব্যবহারের জনকই নহে। সর্ব্ধথা অব্যুৎপন্প বালক, ব্যবহারের 


৪৫ "*য্ত্রাপীহী সহকারতরো মুর পিকে! রৌতীতি-....'তত্রাপি 


ব্যবহারাধীনবুৎপত্তিগৃধিকা কার্য্যাস্থিত এব যুক্তা পিকপদশক্তিঃ__ 
তত্ব চি গৃ* ৪৮৬ 


১৫২ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


অজনক প্রদশিত বাক) হইতে কোনও শক্তি অবধারণ করিতে 
পারে না। বছ শব্দের শক্তিগ্রহের অনস্তর বুৎপন্ন পুরুষেরই 
প্রসিদ্ধার্থক পদের সাহচর্য্য প্রযুক্ত অগৃহীতশক্তিক কোনও বিশেষ পদের, 
শক্তি গৃহীত হইয়। থাকে। প্রদণিত বাক্য দ্বারা বালকের আছ্ভ- 
বুৎপত্তি হইতেই পারে না। বৃদ্ধব্যবহারাধীন পদসামান্তে বালকের 
আছ-বুৎপত্তি কাধ্ধ্যত্বাপ্বিত অর্থেই গৃহীত হইয়াছে । এই আছ্- 
ব্যুংপত্তি অনুসারে প্রসিদ্ধার্থক পদের সাহচর্্যপ্রযুক্তও পিকাদি পদের 
কারধ্ত্বান্বিত অর্থেই শক্তি গৃহীত হইবে। ইহা! পুর্বের্বেই বিশদভাবে বল 
হইয়াছে ঘে- বৃদ্ধব্যবহারাধীন বালকের আগ্-বুৎপত্তিতে কার্্ত্বাস্বিত 
অর্থে বোধজনকত্বরূপ শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য পরে পদ- 
বিশেষের বুৎপত্তিও ব্যাকরণ, উপমান, কোষ প্রভৃতি হইতে হইলেও 
আগ্-বুৎপত্তি অনুসারে কাধ্যত্বান্বিত অর্থের বোধকত্বরূপ শক্তিই গৃহীত 
হইবে। কার্্যত্বের সহিত অনন্বিত অর্থের বোধজনকত্বরূপ শক্তি কোনও 
পদে, পরেও গৃহীত হইতে পারে না '৪৬ 


যদি বলা যায়-_বৃদ্ধব্যবহার দ্বারা ঘটাদি পদের কার্ধ্যত্বান্বিত অর্থে 
শক্তিগ্রহ সম্ভাবিত হইলেও কার্ধ্যত্বাপ্বিত অর্থে পিক-পদের শক্তি গ্রহ 
সম্ভাবিত নহে । মুৃতরাং পিক-পদের কার্ধ্যত্বান্বিত অর্থে শক্তি গৃহীতই 
হইবে না। এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। “পিকমানয়” এইরূপ 
বৃদ্ধ বাক্য জন্য ব্যবহারাধীন কোনও বালকের আছ্য-বুৎপত্তিতেও 
কাধ্যত্বান্বিত কোকিল-পদার্থবিষযক অন্ুভবজনকত্বরূপ শক্তি গৃহীত হইতে 
পারে।৪+ সুতরাং বালকের আছ্ধ-ব্যুৎপত্তিতে কার্্যত্বের সহিত 
অনম্বিত কোকিল-পদার্থে ই পিক-পদের শক্তি অবধৃত হইবে-__এরূপ বল! 


৪৬ “" তর্তবগ চিৎ পৃ ৪৮০ 
৪৭ . ন, তত্র পিকমানয়েত্যাদৌ কসাচিৎ কার্য্যা্বিত এব বু[ৎপত্তে:- 
তত্ব চিৎ পৃ ৪৮৩ 
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যায় না। পিক-পদ ঘটিত বাক্য জন্য ব্যবহার অসম্ভাবিত নহে। 
সুতরাং কার্ধ্যত্বাস্বিত জ্ঞানেই পদমাত্রের শক্তি ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। 
এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে--প্রাচীন ও নবীন সমস্ত 
গ্রস্থকারেরাই পিক-পদের শক্তি কিরূপে গৃহীত হইল, পিক-্পদ কোন্‌ 
অর্থের স্মারক বা কোন্‌ অর্থের অনুভাবক, ইহা লইয়। বিস্তৃত বিচার 
করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। পিক-পদের এমন কি চমৎকারিতা 
আছে ঘে- প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারগণ আছ্য পদ পরিত্যাগ করিয়া 
“পিক” পদের শক্তি অবধারণে তৎপর হইয়াছেন। ইহার কারণ এই 
যে_ পূর্বমীমাংসা দর্শনে “চোদিত তু প্রতীয়েত অবিরোধাৎ প্রমাণেন” 
[ জৈ* ১৩৫] এই স্মৃত্রের ব্যাখ্যাতে ভাষ্যকার শবরস্বামী ও তাহার 
বিবরণকার প্রভৃতি বলিয়াছেন__পিক, নেম, তামরসাদি শব্দ আর্ধ্য- 
গণের নিকট কোনও অর্থবিশেষে প্রদিদ্ধ নাই; অথচ বেদে 
পপিকমালভেত” সোমাপৌষ্ণং চরং নিরর্বপেং “নেমপিষ্টং পশুকামঃ” 
এইরূপ পিক, নেমাদি শব্ের প্রয়োগ আছে । পিক, নেমাদি বৈদিক 
পদের কোকিল, অর্ধ এইরূপ অর্থে শ্রেচ্ছ প্রসিদ্ধিও আছে। আধ্য 
প্রসিদ্ধি না থাকিলেও ফ্রেচ্ছ প্রসিদ্ধি আছে। এই শ্লেচ্ছ প্রসিদ্ধি শাস্ত্রে 
গৃহীত হইতে পারে কি না ইহাই ভাম্যকার শবরন্বামী প্রভৃতি বহু 
বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে- কল্প্য আর্ধ্য-প্রপিদ্ধি অপেক্ষা ক্লপ্ত য়েচ্ছ 
প্রসিদ্ধিও প্রবল। এজন ক্লু য়েচ্ছ প্রসিদ্ধি অনুসারে বৈদিক পিক- 
পদের কোকিল অর্থ ও নেম-পদের অর্ধ অর্থ শাস্ত্রে গৃহীত হইবে । 


যাহা হউক, এতদুত্তরে কার্ধ্যত্বাস্বিতবাদিগণ আরও বলেন যে- প্রথম 
বাংপত্ভি পরবর্তী সমস্ত বুপত্তির উপজীব্য । এজন্য উপজীব্য বু[ৎপত্তি 
অনুসারে পরবস্তাঁ উপজীবি বু[ৎপত্তিতেও কার্যত্বান্বিত অর্থে ই পদের 
অন্থুভাবকত্ব শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে । আরও কথা! এই যে__“ইহ 
সহকারতরো মধুরং পিকো৷ রৌতি” এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসিদ্ধার্থক 
পদের সাহচর্য প্রযুক্ত যাহার “পিক” পদের শক্তি গৃহীত হয়, তাদৃশ 


১৫৪ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


পুরুষেরও প্রথমতঃ কার্ধ্যত্বান্থিত অর্থেই “পিক” পদের শক্তি গৃহীত 
হয়। তাদৃশ পুরুষের প্রথমতঃ এইরূপ অনুমান হয় যে-"এই পিক" 
পদ-কার্ধ্যত্বাহ্িত অর্থের অন্ুভাবক, যেহেতু ইহা একটি পদ। পদ 
মাত্রই কার্ধ্ত্বান্বিত অর্থের অন্থুভাবক হইয়া থাকে । এইরূপ সামান্- 
ভাবে অবগত হইয়! অর্থাৎ “পিক” পদ্দ কাধ্যত্বান্বিত অর্থবিশেষেরই 
অন্ুভাবক এইরূপ অনুমান করিয়া “পিক-পদের অর্থবিশেষটি কি,” 
ইহা অনুমানকালে জানিতে ন! পারিলেও পরে “ইহ সহকারতরো মধুরং 
পিকো। রৌতি” এইরূপ স্ুহ্ৃদ্বাক্য দ্বারা কার্ধ্ত্বান্িত কোকিলের 
অন্ুভাবকত্বরূপ শক্তি পিক-পদে অবধারণ ৰরিয়! থাকে । সুতরাং 
কার্ধযত্বের সহিত অনন্বিত অর্থের অন্ুভাবকত্বরূপ শক্তি, সুহহুপদেশ 
দ্বারাও পিক-পদে গৃহীত হয় না ।৪৮ 


স্থতরাং এই স্থুদীর্ঘ বিচার দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে--সমস্ত শব্দই 
প্রবৃত্তিপর । পুকষাস্তরকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই নাম, কারক, 
বিভক্তি, ধাতু, আখ্যাত প্রভৃতি পদ প্রযুক্ত হইয়! থাকে । সুতরাং 
নাম, কারকাদি সমস্ত পদই প্রবৃত্তিপর বলিয়া, পদসামান্তে প্রবৃত্বিব 
জনক জ্ঞানের জনকত্ব স্বীকার করিতে হইবে। প্রবৃত্তির জনক জ্ঞান, 
সমস্ত পদ হইতে উৎপন্ন হইলেও অর্থাৎ কার্ধ্যত্বান্বিত অর্থ বিষয়ক 
জ্ঞানের জনক হইলেও কোনও পদ সাক্ষাদ্ভাবে কার্ধ্যত্বাস্থিত অর্থবিষয়ক 
জ্ঞানের জনক এবং নামার্দি পদ পরম্পরায় কাধ্যত্বাদ্িত স্বার্থবিষয়ক 
জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে । সাক্ষাৎ বা পরম্পরা! কাধত্বাহ্িত স্যার্থ 
বিষয়ক জ্ঞানের জনক সমস্ত পদই হইয়া থাকে বলিয়। বিধিশেষ- 
অর্থবাদ বাক্য সমূহের অন্তর্গত সমস্ত পদের এবং “ব্বর্গকামো! যজেত” 
ইত্যাদি বিধিবাক্যের অন্তর্গত ব্বর্গাদদি পদেরও প্রবৃত্তিপরত্ব আছে বলিয়া 
সাক্ষাৎ কার্ধ্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবক হইতে না পারিলেও পরস্পর! 


৪৮..'উপজীব্যজা তীয়তয়৷ চ তন্তা বলবত্বদ্‌..'..-স ইদানীং স্ত্বছপদেশাভির- 
বগঘাতে””” তত্ব চি গৃও ৪৮১-৮২ 


চিন্তামণিকারের অভিহিতান্বয় ও অন্বিতাভিধানবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ১৫৫ 


কার্যত্বাধিত স্বার্থের অনুভাবক হইয়া থাকে । পুরাণ, মহাভারতাদি 
পাঠে যে ফলশ্রুতি আছে, সেই ফলশ্রুতিরপ অর্থবাদ বাকাগুলি 
হইতেও বিধিবাক্যের কল্পনা করিতে হইবে । কল্পিত বিধিবাঁক্ের অঙ্গ 
স্বরূপ এই ফলশ্রুতিরূপ অর্থবাদ। এই অর্থবাদ বাক্যও প্রবৃত্তিপর | 
সুতরাং এই অর্থবাদ বাক্য দ্বারা বিধি কল্পনা করিয়া, অতি পরম্পরা 
ক্রমে পুরাণ, ভারতাদি পাঠের ফলশ্রুতিরূপ অর্থ বাদ বাক্যও কার্ধাত্বাস্বিত 
স্বাথের বোধক হইয়া! থাকে। বস্তম্বরূপ মাত্রের বর্ণনাতে পর্যবসিত 
কাব্য, নাটকাদি যদি অতি পরম্পরাক্রমেও কাধ্যত্বের সহিত অন্বয় 
লাভ করিতে না পারে, তবে তাহা শাবকবোৌধের জনকই হইবে না। 
কাবা, নাটকাদি বাক্যের অন্তর্গত পদগুপি হইতে পদাথের স্মুতি হইয়া 
সেই স্মৃত পদাথগুলির অসংসর্গের অগ্রহ মাত্র হইবে। কিন্ত পদাথের 
পরস্পবৰ সংসর্গের অনুভাবক হইবে না। পদার্থের অসংসর্গাগ্রহেই 
লোকের সংসর্গ ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র । কিন্তু সংসর্গবিষয়ক জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না।9৯ 


এস্থলে মীমাংসকগণ কাব্য, নাটকাদির বাক্যসমূহকে গ্রবৃত্তিপর 
বলিয়। স্বীকার করেন নাই। কিন্তু বস্তুর স্বরূপাখ্যানমাত্রেই উক্ত 
বাক্যগুলি পর্যযবদিত এইরূপ বঙগিয়াছেন। আর এজন্য কাব্য- 
নাটকাদির বাক্য হইতে পদাথের পরস্পর সংসর্গগ্রহও স্বীকার করেন 
নাই। কাধ্যত্বাপ্বিত অর্থের অন্থুভাবক নহে বলিয়া কাব্য-নাটকাদির 
বাক্য শাব্বোধের জনকই নহে ইহাই কার্ধ্যত্বান্বিতবাদী প্রাভাকরগণ 
এস্থলে বলিয়াছেন। কিন্তু কাব্যপ্রকাশকার প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ 


৪৯। অতঃ সিদ্ধং প্রবৃত্তিপরাণাং শব্ানাং 
প্রবর্তকজ্ঞানজনকত্বম্ঃ তচ্চ কচিৎ সাক্ষাৎ 
কার্ধ্যাঘয়াৎ' 'স্বরূপাখ্যানপরাণাস্ত কাব্য- 
ন'টকাধীনাং পদার্থাসংসর্গাগ্রহ্ণ 
সংসর্গবাবহারে! ন সংপর্গগ্রহ ইতি-- তত্ব চিৎ পৃ* ৪৮২--৮৩ 


১৫৬ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


মীমাকগণের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন নাই। কাব্য-নাটকাদিও যে 
প্রবর্তক বাক্য, তাই। “কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে” ইত্যাদি বাক্য 
দ্বারা কাব্য-নাটকাদিরও উপদেশকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বিধি- 
বাক্যকেই উপদেশ বাক্য বলে। এজন্য ভগবান্‌ জৈমিনিও “তন্ত 
জ্ঞানমুপদেশ:' এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে-_সেই ধর্সের 
জ্ঞাপক প্রমাণ উপদেশ অর্থাং বিধিবাক্য। জৈমিনির “জ্ঞান” 
শব্দটির অর্থ-জ্ঞাপক। ধর্মের জ্ঞাপক প্রমাণকে অর্থাৎ বিধিবাক্যকে 
আজ্ঞা, অনুজ্ঞা, প্রার্থন৷ না বলিয়৷ উপদেশ বলিলেন কেন? বিধিবাক্য- 
ত আজ্ঞাদিরূপও হইয়া থাকে । অথচ বিধিবাক্কে কেন উপদেশ- 
স্বরূপ বলিলেন। ইহার অতি অপূর্ব ব্যাখ্যা “বিধিবিবেক” গ্রন্থে 
[২৬৮পৃঃ] মণ্ডনমিশ্র- 

“উপদেশ! নিয়োজ্যার্থঃ কর্মাহপ্রস্থিত চোদনা। 

প্রথিতো গ্রুবৈগ্ঠাদৌ নিতোইপি ন ন কল্পতে ॥৮ 
এই শ্লোকের ব্যাধ্যা-বিবৃতি প্রসঙ্গে সুবিশদভাবে বলিয়াছেন । 
এ স্থলে বিস্তর ভয়ে আমরা তাহার উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম । 
[ স্তায়কণিকা-উত্তরকণিক। ]। 

গলেশোপাধ্যায়কৃত তবচিন্তামণি গ্রন্থের শবখণ্ডের 


কা্ধযান্বিত-শক্তিবাদের পূর্বপক্ষ সমাপ্ত ॥ 
(৪৬*--৪৮৩ পৃ*) 


পঞ্চম পাঁরচ্ছেদ 


তন্বচিন্তামণিকার প্রমিত কার্ধ্যানথিত শক্তিবাদ-সিদ্ধান্ত 

ূ্বপক্ষগরন্থে কার্ধ্যত্বাঘিত শক্তিবাদিগণ যে বলিয়াছেন প্রবৃত্তি 
ব! নিবৃত্তির জনক বাক্যই প্রমাণ, অপ্রবর্তক বা অনিবর্তক বাক্য প্রমাপই 
নহে। “্ঘটমানয়” ইত্যাদি প্রবর্তক বাক্যের ঘটক সমস্ত পদ অর্থাৎ 
নাম, কারক, বিভক্তি, ধাতু আখ্যাতাদি কার্ধ্যত্ান্বিত স্বার্থেরই অনুভাবক 
হইয়া থাকে, প্রবর্তক বা নিবর্তক বাক্যের অন্তর্গত কোন পদই 
কারধ্যত্বাননঘ্বিত স্বার্থের অনুভাবক হইতে পারে না» ইত্যাদি, তাহা 
নিতান্ত অনঙ্গত। অবুৎপন্ন বালক প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির অনুমান 
করিয়া সামান্ততঃ প্রবৃত্তিমাত্রের প্রতি সামান্থতঃ কার্ধ্যত্বাম্বিত জ্ঞানই 
জনক এইরূপ অনুমান করিয়া থাকে এবং কাধ্যত্বান্থিত জ্ঞান সামান্তের 
জনকতা উপস্থিত পদপামান্যে গৃহীত হইয়া থাকে ইত্যাদি, কিন্তু বৃদ্ধ- 
ব্যবহার দ্বারা বালকের এইরূপ সামান্ততঃ শক্তিগ্রহ কখনও হইতে পারে 
না। প্রবর্তক-নিণর্তক বাক্যমাত্রের কাধ্যত্বাঘিত জ্ঞানজনকতগ্রহের 
কোন আবশ্টকতাই নাই এবং এইরূপ সামান্তঃ শক্তিগ্রহ সম্ভাবিতও 
নহে। এজন্য প্রমাণবাক্যমাত্রে সামাম্তভাবে কাধ্যত্বান্বিতজ্ঞান- 
জনকত্বগ্রহ সর্বথা অপ্রামাণিক। এজন্য চিস্তামণিকার প্রদগিত 
কাধ্যত্বান্থিত শক্তিবাদ খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন যে বৃদ্ধব্যবহারে 
ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে যে--ঘট-পদ কার্ধ্ত্বান্বিত ঘটের অন্ুভাবক। 
বালকের কার্ধ্যত্বা্িত ঘটবিষয়ক অনুভবজননশক্তি, বৃদ্ধব্যবহারাধীন 
ঘট-পদে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু পদসামান্যে কাধ্যত্বান্বিত জ্ঞানজনকত 
গৃহীত হয় নাই। কারণ “ঘটমানয়” প্রযোজকবৃদ্ধের এই বাক্য শ্রাবণের 
অনস্তর, প্রযোজ্াবৃদ্ধের ঘটানয়নধ্ষিয়ক প্রবৃত্তি দ্বারা, এই প্রবৃত্তির বিষয় 
খ্ঘটানয়নেরই কার্যতাজ্ঞান, বালক দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্ত 
সামান্ততঃ কার্ধ্যতান্বিত জ্ঞান, বালকের অনুমিত হয় না। যেহেতু 
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ঘটানয়নবিষয়ক প্রবৃত্তিতে, ঘটানয়নবিষয়ক কার্ধযতাজ্ঞানই কারণ ; 
কিন্তু সামান্যতঃ কার্্যত্বািত জ্ঞান, তাদৃশ প্রবৃত্তর কারণ নহে। 
শ্রভাকরমতে অন্বিতজ্ঞান ও কার্ধ্যত্বান্বিত জ্ঞান এই ছুইটি যেমন ভিন্ন, 
এইরূপ ঘটানয়নের কার্য্যতাজ্ঞান ও কার্য)ত্বান্বিত জ্ঞানও সেইরূপ ভিন্ন । 
একথা পৃর্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে । কার্য্ত্ান্বিত জ্ঞান ও অন্বিত 
জ্ঞান, বিষয়ভেদ প্রযুক্ত ভিন্ন। সুতরাং প্রবৃত্তিবিশেষের অজনক 
সামান্যতঃ কার্য ত্বান্থিত জ্ঞানের অনুমিতি বালকের হইতে পারে না ।১ 
আরও কথা এই যে-_-আবাপ-উদ্ধাপ দ্বারা বিশেষভাবে, প্রত্যেক 
ঘটাদ্দি পদের সেই সেই অর্থে শক্তিগ্রহে, কার্ধ্যত্বান্বিত জ্ঞান নিতান্ত 
অনুপযোগী । বস্ত্রত্তঃ অবু[ৎপন্ন বালক প্রযৌজকবৃদ্ধের “ঘটমানয়” এই 
বাক্য শ্রবণের অনন্তর, প্রযোজ্যবৃদ্ধের ঘটানয়নবিষয়ক প্রবৃত্তি দ্বারা 
ঘটানয়নবিষয়ক কার্ধ্যতাজ্ঞানেরই অনুমান করিয়া থাকে । উক্ত বাক্যের 
অন্তর্গত পদবিশেষের বিভাগবোধ, বালকের নাই। সুতরাং কোন্‌ 
পদের কোন্‌ অর্থ, তাহ বালক জানিতে পারে না এজন্ শ্রত, সমুদিত 
বাক্যকেই ঘটানয়ন কার্ধ্যতাজ্ঞানের জনকরূপে অনুমান করে। তাহার 
পরে “ঘটমানয়” এই বাক্যের ঘটক ঘট-পদ, দ্বিতীয়! বিভক্তি, আ+নী 
ধাতু ও বিধি প্রত্যয়ের [ লোট-হি - প্রত্যেকের আবাপ-উদ্বাপ দ্বার 
যথাক্রমে ঘট-পদ ঘটরূপ অর্থজ্ঞানের জনক, দ্বিতীয়া বিভক্তি কর্ম্ত্ববিষয়ক 
জ্ঞানের জনক, আ+নী ধাতু আনয়ন বিষয়ক জ্ঞানের জনক এবং 
বিধিপ্রত্যয় কার্ধযতুজ্ঞানের জনক এইরূপে প্রত্যেক পদের বিভিন্ন জ্ঞানের 
জনকত্বরূপ শক্তি কল্পনা করিয়া থাকে ।২ প্রত্যেক পদে গৃহীত শক্তি 
হইতে, যথাক্রমে ঘট-শীব্দবুদ্ধি, কর্মত্ব-শা ববুদ্ধি, আনয়ন-শাববুদ্ধি ও 
73 অন্রোচ্তে, ঘটমানয়েতি বাক্যশ্রবণানম্তরং গ্রযোজ্যন্ত ঘটানয়নগোচর- 
্রবৃত্তা ..." বালেননতু কার্ধ্যাদ্িতজ্ঞানং, প্রবৃতিবিশেষে তন্তাহেতুত্বাদ'***** 
তত্বৎ চিৎ পৃ ৪৮৪ 
২... ঘটাদিপদশক্তিগ্রহে তস্যানুপযোগাচ্চ'***" তত্র তজ.জ্ঞানবিশেষে 
২০ ০ কারণত্বমবগম্য শক্তিং কল্পয়তি তত্ব চি পৃ* ৪৮৪-৮৫ 
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কার্য) ত্ব-শাববুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে । গৃহীতশক্তিক পদগুলি, প্রদশিত 
শাববুদ্ধিগুলির জনক। প্রদণিত শাব্ববুদ্ধিুলির জনকতাই পদের 
শক্তি। প্রভাকরমতে অনুভাবকত্বই শক্তি। 

ইহাতে কার্ধ্যত্বান্থিত শত্তিবাদী আপত্তি করেন যে- প্রবর্তক বাক্য- 
জন্য ব্যবহারাধীনই বালকের শক্কিগ্রহ হইযা থাকে। আনয়ন, 
অপসারণাদি ক্রিয়াবিশেষে কাধ্যত্বজ্ঞান না হইলে আনয়ন-অপসারণাদি 
বিষয়ক বিশেষ প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এজন্য “যঞ্গিশেষয়োঃ কার্ধ্য- 
কারণভাবঃ অসতি বাধকে তৎসামান্যয়োরপি স:” এই স্ায়ানুসারে 
প্রবৃত্তিসামান্তের প্রতি, সামান্যতঃ কার্ধ্যত্বান্থিত জ্ঞানই কারণ বলি 
বালক অনুমান করে। এরূপ সামান্য কার্যযকারণভাব গ্রহণের পরে, 
বাক্যের ঘটক ঘটাদি পদবিশেষেরও কার্ধ্যত্বা্বিত ঘটবিষয়ক অনুভবের 
জনকত্বই ঘটাদি পদে কল্পনা করিয়া থাকে । আর ইহাই সমীচীন 1৩ 


এত হৃত্তরে বক্তব্য এই যে- প্রবৃত্তি-সামান্তের প্রতি প্রবৃত্তিবিষয়ের 
কাধ্্যত্বান্বিতুত্ব জ্ঞান কারণ বলিয়া প্রথমতঃ অনুমিত হইলেও পরে 
আবাপ-উদ্ধাপ দ্বারা বিধি প্রত্যয়ের কার্ধ্যত্বজ্ঞানে শক্তি গৃহীত হইয়াছে 
বলিয়। কার্য্যাংশে বালকের অন্তলভ্যত্ব প্রতিসন্ধান হয় অর্থাৎ ঘটপদ 
কাধ্যত্বান্বিত ঘটের অনুভাবক নহে; কাধ্যত্বাংশ বিধিপ্রত্যয়-লভ্য | 
এজন্য বিধিপ্রত্যয়লভ্য কার্ধ)ত্বাংশ পরিত্যাগ করিয়! বালক অন্থিত ঘটের 
অনুভাবকত্বই ঘট-পদে অবধারণ করিয়া থাকে । বিধিপ্রত্যয়লভ্য 
কার্য্যত্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্বিতজ্ঞানজনকত্বরূপ শক্তিই, বিধিপদ 
ব্যতিরিক্ত পদসামান্তে গ্রহণ করিয়া থাকে । ম্ুতরাং অবিধি পদসামান্তে 
অন্বিতজ্ঞানজনকত্বরূপ শক্তি বালক বর্পনা করিয়া থাকে । কাধ্যত্বাংশের 
অন্যলভ্যত্ব প্রতিসন্ধান হইলেও, বালক যদি তদংশের পরিত্যাগ না 
করিয়া শক্তি গ্রহণ করে অর্থাৎ কার্ধ্ত্বান্বিতজ্ঞানেই পদের শক্তি গ্রহণ 
করে, তবে প্রবৃত্বির জনক জ্ঞানের বিষয় যেমন কার্য)ত, এইরূপ ঘটা- 


৩ তত্ব চিৎ পুণ ৪৮৫ 


১৬০ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


নয়নাদিওত বটে। এজন্য ঘটাদ্বিত অর্থে পদের শক্তি গৃহীত হইল ন। 
কেন? এইরূপ আনয়নান্থিত অর্থে পদের শক্তি গৃহীত হইল না! কেন? 
পদসামান্যে ঘটাস্বিত অর্থের অনুভাবকত্ব। পদনামান্টে আনয়নান্বিত 
অর্থের অনুভাবকত্বও বালকের কল্পনা করা! উচিত ছিল। কেবল 
অন্যলভ্যত্ব প্রতিসন্ধান করিয়াই বালক তাহা কল্পনা! করে নাই । সুতরাং 
কার্ধ।ত্বাংশও অন্যলভ্য বলিয়! কাধ্যত্বান্বিত অর্থের অন্ুুভাবকত্ব পদ- 
সামান্তে বালক কল্পনা করে না। “ঘটমানয়” এই বাক), ঘটানয়ন- 
কার্ধ্যতাজ্ঞানের জনক এইরূপ বিশেষ কাধ্যকারণভাবগ্রহের পূর্বে, 
বাক্য মাত্রই কার্ধ্ত্ব।স্বিত জ্ঞানমাত্রের জনক এইরূপ সামান্ত কার্ধকারণ- 


ভাব কল্পনা বালক করে না ৪ 


যদি বল! যায়-_বাঁলক প্রযোজ্যবৃদ্ধের ঘটা নয়ন চেষ্টাদ্বারা, গ্রযোজ্য- 
বৃদ্ধের প্রবৃত্তিমাত্রের অনুমান করিয়া থাকে । যাঙ্ক। চেষ্টা, তাহা প্রবৃত্তি- 
জন্য । এজন্য ঘটানয়ন চেষ্টাও প্রবৃত্তিজন্তই হইবে। সুতরাং 
ঘটানয়ন চেষ্টার কারণ প্রবৃত্তির অনুমান বালক করে। আর প্রবৃত্তির 
প্রতি কাধ্যত্বান্বিত জ্ঞান কারণ বলিয়া, অনুমিত প্রবৃত্ত দ্বারা বালক 
প্রবৃত্তির জনক কাধ্যত্বান্থিত জ্ঞানের অনুমান করিয়। থাকে এবং অনুমিত 
কার্ধ্যত্বা স্বতজ্ঞ।নে, বাক্যমাত্রের হেতুতার অবধারণ করে। বাক্যে কার্য" 
ত্বান্বিত জ্ঞানের জনকত্বই শক্তি । বাক্য--জনক ও কার্ধ্যত্বান্বিত জ্ঞান-_ 
জন্য । সুতরাং কাধ্যত্বন্বিত শাবজ্ঞানত্ইই জন্ততাবচ্ছেদক। এইরূপ 
বালক কল্পনা করে। বালক বাক্যমাত্রে কাধ্যত্বান্থিত শাববোধের 
জনকত্ব গ্রহণ করিবার পরে, বিশেষভাবে কাধ্যকারণভাব গ্রহণ করে। 
প্ঘটমানয়” এই বাক্য, ঘটানয়নকার্ধযতাবিষয়ক শাববুদ্ধির জনক। 


৪. ০৭1৭ প্রবৃতিসামান্তেনাহ্ৃমিতকার্য্যা্থিতজ্ঞানে "'-*"*কার্ধ্যাংশমপহায়া্থিত- 
জ্ঞানমাত্রে শক্তিং কল্পয়তি'*'.""বাক্য মাত্রস্ত কার্য্যা্িতজ্ঞানমাত্রহেতুত্বকল্পনম্‌ 
--তব* চিৎ গৃ* ৪৮৫ 
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প্রথমতঃ বাক্যসামান্তে কারণতাগ্রহের পরে বাক্যবিশেষে কারণতা গৃহীত 
হইয়। থাকে | 


এতদ্ৃত্তরে বক্তব্য এই যে-_কার্ধ্যত্বান্বিতশক্তিবাদী ধাহা বলিয়াছেন, 
তাহা! অসঙ্গত: কারণ বালকের প্রথমতঃ প্রবৃত্তিমাত্রের অনুমান ও 
কার্ধ।ত্বান্বিত জ্ঞানের অনুমান ক্রমশঃ হইয়া থাকে-_ ইহাতে কোনও 
প্রমাণ নাই। ঘটাদি পদের শক্তিগ্রহে প্রবৃত্তিপামান্তের অনুমান ও 
কাধ্যত্ব ঘিত জ্ঞানের অনুমান নিতান্ত অনপেক্ষিত। এজন্য প্রবৃত্তি- 
মাত্রের ও কার্ষত্বান্বিত জ্ঞানের অনুমান ব্যতীতই বালকের ঘটাদি পদে 
শক্তিগ্রহ হইতে পারে । স্থৃতরাং চেষ্ট।ত্বরূপ লিঙ্গ দ্বার! প্রবু ত্রসামান্তের 
ও অনুমিত প্রবৃত্তিসামান্য দ্বারা! কাধ্যত্বন্বিত জ্ঞানের অন্ুশান করিবার 
কোনওই আবশ্টু ₹$ নাই ।৬ 


ইহাতে যদ্দি বল! যায় ঘটাদি পদের শক্তিগ্রহে প্রদণিত অনুমান 
ছুইটি অনপেক্ষিত হইলেও প্রদশিত অনুমান ছুইটির সামগ্রী আছে 
বলিয়া অনুমান ছুইটি হইবে । সুতরাং সামগ্রী-সত্তাই অনুমানে প্রমাণ । 
সামগ্রী থাকিলে অনুমান হইবে না কেন? এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে__ 
প্রদণিত অনুমান ছইটির সামণ্রী আছে এরূপ বল। যায় না; কারণ 
ব্যান্তি স্থৃতিও অনুমানের সামগ্রী । বালকের তৎকালে অনপেক্ষিত 
ব্যাপ্তিম্মত না হইতেও পারে । সুতরাং সামান্তানুমান ছুইটির জন্য 
বালকের ব্যাপ্তিম্ৃতি হইম্নাছে ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। ন্তরাং 


৫. ৮০৭৭ অথ ঘটানয়নক্রিয়ায়াঃ প্রথমং ক্রিয়াত্বজ্ঞানাৎ প্রবৃত্তিমাত্রান্থমানং 
তেন চ কার্য্যা্িতজ্ঞানমনুমায় তত্র বাক্যমাত্রস্ হেতুত্বং কল্পয়িত্বা -****-কার্যযকারণ- 
ভাবধীরিতি চে তত্ব চিৎ পৃ* ৪৮৫-৮৬ 

উঠ, 5 ন, প্রথমং প্রবৃতিমাত্র-কাধ্যাদ্িতজ্ঞানমাত্রয়োরহ্মানং বালস্ত 
ক্রমশো৷ ভবতীত্যত্র মানাভাবাৎ ঘটাদিপদশক্তিগ্রহস্য তেন বিনাপি সম্ভবাৎ 

__তত্বৎ চিন পৃ০ ৪৮৬ 
১১ 


১৬২ বাক্যার্থ নিবপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


অনুমানের সামগ্রী আছে একথ। বল! যায় না। ন্ুৃতরাং সামগ্রী-সত্বাই 
অনুমানে প্রমাণ হইবে একথাও বলা যায়:ন। । 


ইহাতে কার্ধ্যত্বস্বিতবাদী বলেন যে-_বিশেষ কার্ধ্যকারণভাব গ্রহে 
সামান্ত কার্য্যকারণভাবগ্রহ হেতু । সুতরাং “ঘটমানয়” এই বাক্য- 
বিশেষে ঘটানয়ন-কাঁধ্যতা-জ্ঞান-জনকত্বরূপ বিশেষ কাধ্যকারণভাবগ্রহে, 
সামান্ত কার্য্যকারণভাবগ্রহ কারণ বলিয়া, সামান্য কার্যযকারণভাবগ্রহ 
পূর্বে অপেক্ষিত হইবে। বাক্যবিশেষ কাধ্যত্বান্িত জ্ঞানবিশেষের 
জনক হয় বলিয়া, বাক্যসামান্য কাধ্যত্বান্থিত জ্ঞানসামান্তের কারণ, 
ইহ! জানিতে হইবে। বাক্যসামান্ছের, কার্ষাত্বান্বিত শাববুদ্ধসামান্তের 
জনকতা গৃহীত না হইলে, বাক)বিশেষের কার্য)ত্বাধিত শাববুদ্ধিবিশেষের 
জনকতা গৃহীত হইতে পারে না। সামান্ততঃ কার্ধযকারণভাব গৃহীত 
ন। হইলে বিশেষতঃ কার্ধ্যকারণভাব গৃহীত হয় না। সুতরাং বিশেষতঃ 
কার্য্যকারণভাবগ্রহই সামাম্ততঃ কার্য্যব্ারণভাবগ্রহে প্রমাণ । সামান্ততঃ 
কার্য্যকারণভাবগ্রহ কারণ ও বিশেষতঃ কাধ্যকারণভাব্গ্রহ কাধ্য। 
কারণ ন৷ থাকিলে কার্যয হইতে পারে না।” 


যদ্দি বল! ষায়-_বিশেষতঃ কার্যযকারণভাবগ্রহের কারণ বলিয়া, 
সামাম্যতঃ কাধ্যকারণভাবগ্রহ আবশ্যক হইলেও কার্ধ্যত্বান্বিত শাববুদ্ধি- 
মাত্রের প্রতি পদসা মান্তই কারণ এইরূপ সামান্ত কার্ধ্যকারণভাবে 
কোনও প্রমাণ নাই। অন্বিত শাব্বুদ্ধিমাত্রের প্রতি, পদসামান্তাই 
কারণ এইরূপ সামান্ত কাধ্যকারণভাব গৃহীত হইয়াও বিশেষ কাধ্য- 
কারণভাব গৃহীত হইতে পারিবে অর্থাৎ অন্বিত বিশেষ শাববুদ্ধির প্রতি 





দারা নচ তদনুমানসামগ্রী তদাবৃত্তেতি বাচ্যম। তা ব্যাপ্তযাদিস্থতৌ 
মানাভাবাৎ সততৃ০ চিৎ পৃ ৪৮৬ 


৮ ..."সামান্ঠয়োঃ কার্য-কারণভাবগ্রহো বিশেষয়োস্তথাস্গ্রহে হেতুরিতি 
চৈৎ সতত চি প্‌ ৪৮৭ 


তত্চিন্তামণিকার প্রদশিত কার্য্যান্বিত শক্তিবাদ সিদ্ধান্ত ১৬৩ 


পদবিশেষ কারণ।৯ ইহাতে কার্য্যত্বান্বিতবাদী বলেন যে-_ এরূপ 
বলা অসঙ্গত। কারণ প্রবৃত্তির হেতুরূপে কার্ধ্যত্বান্বিত জ্ঞানমামান্তাই 
উপস্থিত। অন্বিত জ্ঞানসামান্ত প্রবৃত্তির হেতু নহে বলিয়া, অন্থিত 
জ্ঞানসামান্য অনুপস্থিত। অনুপস্থিত জ্ঞানের জনকত পদে গৃহীত হইবে 
কিরূপে 1১০ 


কার্ধ্যত্বাদ্িতবার্দীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ সামান্য কার্ধ্য- 
কার্ণভাবগ্রহ পূর্বক বিশেষের কার্য্যকারণভাবগ্রহ হয় এরূপ বল! যায় 
না, প্রথমত;ই বিশেষ কার্ধ্যকার্ণভাব গৃহীত হইতে পারে। সুতরাং 
বিশেষ-কাধ্যকারণভাবগ্রহের জন্য সামান্ত-কার্যযকারণভাবগ্রহের 
প্রাথমিকত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। যাহার ঘটসামান্যের 
প্রতি দগ্ডসামান্যের কারণতা গৃহীত হয় নাই, তাহারও অন্বয়-ব্যতিরেক 
প্রযুক্ত তন্দণ্ডে, তদ্ঘটের জনকতা গৃহীত হইতে কোনও বাধা নাই।৯১ 
সুতরাং বিশেষ কার্ধযকারণভাবগ্রহের কারণ বলিয়া, বিশেষ কার্ধ্যকারণ- 
ভাবগ্রহের পূর্বে সামান্য কাধ্যকারণভাব গৃহীত হইতে হইবে এরূপ বলা 
যায় না। এতছুত্তরে কার্ধ্যান্বিতশক্তিবাদী বলেন যে-_বিশেষ 
কার্যকারণভাবগ্রহের অনুরোধে সামান্য কাধ্যকারণভাব, পূর্বে গৃহীত না 
হইলেও বিশেষ কার্যকারণভাবগ্রহ কালে সামান্য কার্ধযকারণভাবও 
গৃহীত হইবে । বিশেষ কার্ধ্যকারণভাবগ্রহ কালে, সামান্য কার্য্যকারণ- 
ভাবগ্রহ অনুপস্থিত এরূপ বল যায় না। যে অয়-বাতিরেক প্রযুক্ত 
বিশেষ কার্ধ্যকারণভাব গৃহীত হয়, সেই অন্বয়-ব্যতিরেক প্রযুক্তই সামান্য 


রান ন চ তাবতা সামান্-কার্য-কারণ-ভাবপরিগ্রহস্তাবশ্তকত্বেংপি 
*** * পদজ্ঞানত্বেনৈব সামান্ত-কার্ধ-কারণ-ভাবসস্তবাদদিতি বাচ্যম্‌--মাথুরী, 
[ কাধ্যাদ্বিতশক্তিৰাদসিদ্ধাস্তরহস্ ] পৃ* ৪৮৭ 

উর. 54588 মাথুরী, পৃণ ৪৮৭ 


১১ *০১০, ন, বিশেষয়োরঘয়-ব্যতিবেকাভ্যামেব তদ্গ্রহাৎ 
স্তর চি০ রি গৃও ৪৮৭ 


১৬৪ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


কার্ধ্যকারণভাবও গৃহীত হয় । বিশেষ কার্য্যকারপভাবের সহিত সামান্য 
কার্ধ্যকারণভাবের তুল্যবিত্বি-বেগ্ভতা আছে। যদি বিশেষ কার্যাকারণ- 
ভাব-জ্ঞানে, সামান্য কার্ধ্যকারণভাব ভাসমান না হইত, তবে ধূমবিশেষ 
ও বহিবিশেষের কার্ধ্যকারণভাবগ্রহে ধুম-সামান্যের সহিত বহি-সামান্যের 
কার্য্যকারণভাবও গৃহীত হইতে পারিত না । আর তাহাতে ধুন-বিশেষের 
সহিত বহ্-বিশেষের সকৃৎ সাহচর্য/জ্ঞান ছারা সামান্যতঃ ব্যাপ্তিও গৃহীত 
হইতে পারিত না। অথচ বিপক্ষ-বাধক তর্কের উত্থিতিতে সকৃৎ 
সাহচধ্য গ্রহণেও ধূম-সামান্যের সহিত বহি-সামান্যের ব্যাপ্তি গৃগীত হইয়া 
থাকে । সুতরাং বিশেষতঃ কার্ধ্যকারণভাবগ্রহদশাতে সামান্যতঃ কার্ধ্য- 
কারণভা ব গৃহীত না হইলে সকৃৎ সহচারদর্শনজন্য ধূম-সামান্যে বহি 
সামান্যের ব্যান্তি গৃহীত হইতে পারিত না। বিশেষ ব্যাপ্তিগ্রহে যেমন 
সামান্য বাণপ্তিও ভাসমান হয়, এইরূপ বিশেষ কাধ্যকরণভা বগ্রহ্ছে, 
সামান্য কার্ধ্যকারণভাবও ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ কার্ধ্য- 
কারণভাব-বিত্তি-বেদ্য সামান্ত কার্ধ্যকারণভাব ইহা স্বীকার করিতেই 
হইবে ।১২ং ন্ুৃতরাং পুর্র্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন প্রবৃত্তি সামান্তে 
কার্য্যতাজ্ঞান সামান্তের কারণতা৷ বালকের প্রথমতঃ গৃহীত হয় না, ইহা! 
সঙ্গত নহে। বিশেষ কার্্য-কারণভাব-গ্রহই সামান্য-কার্য-কারণভাব- 
বিষয়কও বটে। বিশেষ কার্যকারণভাবের সহিত সামান্ত-কার্ধ্- 
কারণভাবের তুল্য-বিত্বিবেগ্ঠতা আছে। যেমন বিশেষতঃ ব্যপ্তির 
সহিত সামান্ততঃ ব্যাপ্তির তুঙ্য-বিত্তি-বেগ্চতা আছে। সুতরাং বিশেষ 
জ্ঞান ও সামান্ত জ্ঞানের যুগপৎ উপস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে । 
এস্থলে জ্ঞানঘয়ের ক্রমিকতা না থাকিলেও যৌগপদ্য আছে। অর্থাৎ 
তুলা-বিত্তি বেদ্যতা। প্রযুক্ত বিশেষ বিষয়ক জ্ঞানই সামান্ত-বিষয়কও 
হইয়া থাকে । সুতরাং সামান্জ্ঞান অনুপস্থিত নহে। 

১২. যথা ধূম-বহ্িবিশেষয়োঃ কার্যকারণভাবগ্রহে তৎসামান্ঠয়োরপি হেতু- 
হেতুমদাীঁবো! ভাসতে, অন্তথা ন সকুদর্শনগম্যা ব্যাপ্তি: স্তাৎ তথাত্রাপি'"**" 
সামান্যক্নোন্তখাভাব ইতি চেখ_ তত্ব চিও পৃ* ৪৮৭ 
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এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে- কার্ধ্যত্বান্বিতবাদী সঙ্গত কথ। বলেন নাই। 
কারণ যেস্থলে প্রত্যক্ষ দ্বারা বিশেষ গৃহীত হয়, সে স্থলে যোগ্যতা 
প্রযুক্ত সামান্যও গৃহীত হয়। বিশেষ-বিষয়ক প্রতাঙ্ষে, যোগ্যতা 
প্রযুক্ত সামান্যও ভাসমান হইয়া থাকে । ধুম-বিশেষ ও বহি-বিশেষের 
প্রত্যক্ষে যোগ)ত৷ প্রযুক্ত ধুমত্ব-সামান্ত ও বহিত্ব-সামান্য ভাসমান 
হইয়া থাঞ্চে। কিন্তু বিশেষ-বিষয়ক অনুমিত্যাদিতে সামান্তও ভাসমান 
হইবে এরূপ বল! যায় না। এজন্য কার্যয বিশেষ দ্বারা কারণ বিশেষের 
অনুমিতিতে সামান্তও ভাসমান হইবে এরূপ বলা যায় না। বিশেষ- 
বিষয়িণী অন্ুমিতি, সামান্ত বিষয়িণী নহে । সুতরাং সামান্য ও বিশেষের 
ঘুগপৎ উপস্থিতি সম্ভাবিত নহে। ক্রমিক উপস্থিতিও যে সম্ভাবিত 
নহে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং কার্ধাত্বািত জ্বানত্ব ও 
ঘটানয়ন কার্যতা৷ জ্ঞানত্ব এই ছুইটি সামান্য ও বিশেষ ধর্মের যুগপৎ 
উপস্থিতি সম্ভাবিত নহে।১৩ প্রবৃত্তি সামানাদ্বার। কার্যাত্বান্বিত জ্ঞান 
সামান্যের অনুমিতিতে কোনও প্রমাণ নাই। কারণ বালকের এই 
লাম'্ঞানুমিতি সর্বথা অনপেক্ষিত। ঘটানয়ন প্রবৃত্তি দ্বার ঘটানয়ন 
কার্য্যতাজ্ঞানের অনুমিতি অপেক্ষিত। কিন্তু প্রবৃত্তি-সামান্ত দ্বার! 
কাধ্যত্বান্বিত জ্ঞান-সামান্যের অনুমিতির আবশ্যকতা কোথায়? 
সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে-_যেস্থলে সামান্য ও বিশেষ এই ছুইটি ধর্মের 
যুগপৎ উপস্থিতি হইয়! থাকে, সেই স্থলেই বিশেষ-কাধ্য-কারণভা বগ্রহ্, 
সামান্য-কার্য।কারণভাব-বিষয়ক হইয়া থাকে । কিন্তু যে স্থলে বিশেষ 
ধর্মের উপস্থিতি দশাতেও সামান্য ধর্ম উপস্থিত নহে, সে স্থলে বিশেষ 
কাধ্য-কারণ-ভাবগ্রহ, সামান্য-কাধ্যকারণ-ভাববিষয়ক হইতেই পারে না। 
সুতরাং কা্যত্বান্িতবাদী যে সামান্য কার্ধ্য-কারণ-ভাবগ্রহ মূলে 
কার্ধাত্বান্বিভ জ্ঞান-সামান্যের উপস্থিতি কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা 


১৩. ***** ন, প্রত্যক্ষেণ বিশেষগ্রহে যোগ্যত্বাৎ সামান্তমপি ভাসতে*..** 
ন সামান্যমিতি ন যুগ্রপদুপস্থিতিঃ__ তবৎ চিৎ গৃ* ৪৮৭-৮৮ 
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অসঙ্গত। ম্ৃতরাং পদ-সামান্যে কার্ধ্যত্বান্িত অর্থের অন্কুভাবকত্ব 
সিদ্ধই হইতে পারে না। 

যদি বলা যায় যে-_যে ছুইটি বিশেষে কার্ধাকারণভাব গৃহীত হইয়া 
থাকে, বাধক ব্যতিরেকে তদ্গত সামাম্তরপেও কার্ধ্কারণভাব গৃহীত 
হইয়া থাকে । স্থুতরাং বিশেষ-কার্ধ্যকারণ-ভাব দ্বারা সামান্য কার্ধ্য- 
কার্ণভাবের অনুমিতি হইতে পারিবে । আর তাহাতে প্রথমতঃ 
বিশেষ-কার্ধকারণভাব-গ্রহ ও পরে "সামান্-কার্ধ্যকারণভাবগ্রহ হইবে। 
কাধ্যত্বান্বিতবাদী এরূপ বলাতে তিনিই স্বীকার করিলেন যে--বিশেষ 
কার্ধযকারণভাবগ্রহই প্রাথমিক। স্মৃতরাং প্রাথমিক কার্ধ্যকারণভাবগ্রহ 
মূলে, পদবিশেষের শক্তিগ্রহই প্রথম হইবে এবং পদবিশেষের শক্তি- 
গ্রহই বালকের অপেক্ষিত। পদসামান্তের শক্তিগ্রহ বালকের 
অপেক্ষিতই নহে । “ঘটমীনয়” এই বাক্য শ্রবণের অনন্তর প্রষোজ)- 
বৃদ্ধের ঘটানয়ন-প্রবৃত্তি দ্বারা অন্থুমিত ঘটানয়ন-কাধ্যতা-জ্ঞানের জনক তত 
বৃদ্ধ বাক্যে গৃহীত হইবে । তাহাতে পদপামান্তে কার্ধ্যান্বিত-জ্ঞান-জনকত্বের 
প্রসঙ্গ কোথায়? সুতরাং বিশেষ-কার্য-কারণভাব দ্বারা সামান্তয-কাধ্য- 
কারণভাবের অনুমিতি বালকের নিতান্ত নিশ্রয়োজন বলিয়া হইতেই 
পারে না।১৪ 

আর যে কার্্যত্বাধিতবাদী বলিয়াছিলেন-প্রবৃত্তিসামান্যের কারণরূপে 
অনুমিত কার্ধ্যত্বাঘিত জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, কেবল অন্বিতবিষয়ক জ্ঞান- 
মাত্র কল্পনা করিয়া অন্বিতবিষয়কজ্ঞানে পদের শক্তি কল্পিত হইলে 
উপস্থিত কার্ধ্যত্বান্িত জ্ঞানের পরিত্যাগ ও অনুপস্থিত অন্বিতবিষয়ক 
জানের কল্পনাতে উভয়থা গৌরব হইবে অর্থাৎ উপস্থিত ত্যাগ ও 
অনুপস্থিত কল্পনা উভয়ই অসঙ্গত ইত্যার্দি, কার্ধ্যত্বান্বিতবার্দীর এরূপ 


তহি বিশেষয়োঃ কার্ষ--কারণভাবাবগমঃ প্রাথমিক ইতি...*". নিষ প্রয়োজন. 
কেন... অন্থদিতো মানাভাবাৎ_ তত্ব, চিৎ গৃ* ৪৮৮ 
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বল! অসঙ্গত। কারণ, কাধ্যত্বাদ্বিতবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিততে অদ্বিত- 
বিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতি আছে। কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞান; 
বিশিষ্টের উপস্থিতিতে বিশেষ্যেরও উপস্থিতি অবশ্য ত্বীকার করিতে 
হইবে। বিশিষ্ট জ্ঞান যদি বিশেষ্যবিষয়ক না হয় অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞান 
যদি ধিশেষণ-বিশেষ্য ভিন্ন-বিষয়ক হয়, বিশিষ্ট বস্তকে যদি বিশেষণ- 
বিশেষ্য হইতে মতিরিক্ত স্বীকার করা৷ যায়, বে বিশিষ্ট জ্ঞান যেমন 
বিশেষ্যবিষয়ক নহে, এইরূপ বিশেষণবিষয়ক৪ নহে। সুতরাং বিশিষ্ট 
জ্ঞান নিরিবধয়ক ইহাই বলিতে হইবে ; এজন্য বিশিষ্ট বস্ত বিশেষণ- 
বিশেষ্য হইতে অতিরিক্ত নহে ইহাই বলিতে হইবে । আর তাহাতে 
কাধ্যত্বান্বিত বিষয়ক জ্ঞান, অন্বিতবিষয়কও বটে; এজন্য কাধ্যত্বান্বিত 
জ্ঞানের উপস্থিতিতে অন্বিতবিষয়ক জ্ঞানেরও উপস্থিতি স্বীকার করিতেই 
হইবে । আর তাহাতে অন্ুপন্থত কল্পনারূপ গৌরব দোষও হইবে ন|। 
কারধ্ত্বাপ্বিত জ্ঞানে, অস্বিতজ্ঞানত্ব ধর্ম আছে বলিয়া পূর্বপক্ষি-প্রদর্শিত 
গৌরব দোষের সম্ভাবনা নাই। যেমন নীলঘটের জ্ঞান “ঘটবিষয়ক 
জ্ঞান নহে” এরূপ বল! যায় না, এইরূপ কার্ধ্যত্বান্বিত জ্ঞান অন্বিতবিষয়ক 
জ্ঞান নহে এরূপ বলা যায় না। কার্য/ত্বান্থিত বিষয়ক জ্ঞ'ন, অন্বিত 
বিষয়ক জ্ঞান বিশেষ ; সুতরাং লাবপ্রযুক্ত অন্বিতজ্ঞানেই পদের শক্তি 
গৃহীত হইবে * কিন্তু কার্যযত্ব্িত জ্ঞানে নহে। কার্ধ্ত্বাংশ অন্তর্ভাবে 
পদের শক্তি কল্পনা করিলে গৌরব দোষ হইবে। বিশিষ্টজ্ঞান যে 
বিশেষ্যবিষয়ক হইয়া থাকে ইহা পূর্বপক্ষীরও সম্মত। এজন্যই পূর্বপক্ষী 
অভাববাদে বলিয়াছেন যে ঘটবদ্‌ ভতলজ্ঞান ভিন্ন, ভূতলজ্ঞানই অভাব- 
ব্যবহারে কারণ। [ ৬৯৬ পৃঃ চিন্তামণি প্রত্যক্ষখণ্ড ] ঘটবদভূতলজ্ঞানে 
যদি ভূঙলজ্ঞানত্ব ধর্মই না! থাকিত, তবে “ঘট বদৃভূতলজ্ঞান ভিন্ন” এইরূপ 
বলিবার কোনই আবশ্মকতা৷ হইত না। ঘটবদ্ভূৃতঙ্ভ্ঞান ষদদি ভূতল- 
জ্ঞানই না হইত্ত, তবে ভূতলজ্ঞানকেই অভাবব্যবহারের কারণ বলিলেই 
হুইত। ঘটবদ্‌ ্ুতলজ্ঞান ভিন্ন ভূতলঙ্ঞান বলিবার কোনও আবশ্টকত1 


১৬৮ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


হইত না।১৫ সুতরাং পূর্বপক্ষীও ইহা! স্বীকার করেন ষে বিশিষ্ট জ্ঞানে 
বিশেষ্যজ্ঞানত্বও আছে। ম্মুতরাং কার্ধ্যত্বান্বিত জ্ঞানে, অন্বিতজ্ঞানত্বও 
আছে। স্থতরাং অন্বিতজ্ঞান অনুপস্থিত এরূপ বলা যায় না। ম্মুতরাং 
লাঘবপ্রযুক্ত অন্বিতবিষয়ক অনুভবের জনকত্ই পদে গৃ্গীত হইবে। 
ইহাতে কার্ধাত্বাস্বিতাভিধানবাদ ব্ব'কার ন1 করিয়া কার্যয/ত্বাংশ পরিত্যাগ 
করিয়া অস্থতাভিধানবাদই স্বীকার করা উচিত হয়। 


এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে চিস্তামণিকার কাধ্যত্বান্থিতাভিধান- 
বাদ খণ্ডন করিবার জন্ত, আপাততঃ অন্বিতাভিধানতাদ স্বীকার 
করিতেছেন। আপাততঃ অন্বতা ভধানবাদ অবলম্বন করিয়া কার্ধ্য- 
ত্বান্থিতাভিধানবাদের খণ্ডন করিতেছেন । কার্ধাত্বান্থি হাভিধানবাদীর মত 
খণ্ডন করিবার জন্যই এ স্থলে চিস্তামণিকার অহিতাভিধানবাদের সমর্থন 
করিতেছেন। বস্তৃতঃ অন্বিতাভিধানবাদও চিস্তামণিকারের সম্মত নহে। 
এই পরিচ্ছেদের শেষভাগেই চিস্তামণিকার এই আপাততঃ সমধিত 
অন্বিতাভিনবাদের ও ভট্টমতসিদ্ধ অভিহিত ্বপ্নবাদের খণ্ডন করিয়া 
অনন্তর অর্থমাত্রের স্মারকতবরূপ শক্তি পদে স্বীকার করিবেন। ইহা 
আমর পরে অতিনুস্পষ্ভাবে প্রতিপাদন করিব । এস্থলে চিন্তামণিকার 
অন্বিতাভিধানবাদের সমর্থন করিতেছেন বলিয়। কেহ যেন এরূপ মনে ন! 
করেন যে- চিস্তামণিকার অন্বিত'ভিধানবাদী। চিস্তামণিকার অনদ্বিত 
অর্থের ম্মারকত্ববাদী। পদ অনঘ্বিত অর্থের স্মারক, কিন্তু অনুভাবক 
নহে, ইহাই চিস্তামণির শক্তিবাদের সার কথ।। 


যাহ! হউক, কার্ধত্বান্বিতবাদী বঙ্গেন যে-_অস্বিতচ্ঞানে শক্তি 
সমর্থন করিবার জন্য চিন্তামণিকার যাহা৷ বলিয়াছেন, তাহ সঙ্গত নহে। 
কাধ্যত্বাঘ্িত জ্ঞানে, অন্বিতজ্ঞানত্ব ধর্ম থাকিলেও অন্বি চজ্ঞানত্বরূপে 
কাধ্যত্বান্বিতজ্ঞানের অন্ুমিতি বালকের হয় নাই, হইতেও পারে না। 


১৫ বচ্চোক্তং প্রবৃত্তিকারণতয়োপন্থিতং".'**উভয়খা গৌরবাদদিতি ; 
তন্ন". "অতএব ঘটবদ্ভূতলজ্ঞানে.*.*** ক্বীকৃতম্_তত্বৎ চিৎ পৃ* ৪৮৮-৮৯ 


তত্বচিন্তামণিকার প্রদশিত কার্যযান্বিত শক্তিবাদ সিদ্ধান্ত ১৬৯ 


অন্বিতজ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের অনুমিতির কোনও সামগ্রীই নাই। প্রবৃত্তি- 
দ্বার! প্রবৃত্তির জনক জ্ঞানেরই অনুমিতি হইবে। অন্বিতজ্ঞানত্বরূপে 
জ্ঞান প্রবৃত্তির জনক নহে; কিন্তু কার্যত্বান্বিত জ্ঞানত্বরূপেই জ্ঞান গরবৃত্তর 
জনক হইয়া থাকে। ম্মুতরাং কাধ্যত্বান্িতজ্ঞানে অন্বিত্তজ্ঞানত্ব ধর্ম 
থাকিলেও অন্বি ত্ঞানত্ব উপস্থিতির বিষয় নহে। মুতরাং অন্থিতজ্ঞানত্ব- 
রূপে উপস্থিত্যন্তর অবশ্যই কল্পন1 করিতে হইবে ।১৯৬ সুতরাং অনুপস্থিত 
কল্পনারূপ গৌরব অপরিহার্ধ্য । 
এতছুৰরে চিস্তামণিকার বলেন-_ পূর্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত। 
কারণ কাযত্বানিতজ্ঞানে অন্বিতজ্ঞান বিশেষ্য অংশ । বিশিষ্টের 
উপস্থিতিতে বিশেষ্ের উপস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষ্য ভাসমান হয় না এরূপ বলা যায় ন1।১৭ বাশঙ্ট- 
জ্ঞানের সামগ্রী হইতে উৎপন্ন জ্ঞানে, বিশেষ্য অংশ্যই ভাসমান হইয়। 
থাকে ।৯৮ 
প্রভাকরমতে আরও দোষ এই যে-_তীহারা জাতিপ্রকারক 
জ্ঞানকেই পদশক্য বলিয়া স্বীকার করেন। বিশিষ্টজ্ঞান, বিশেষণ ও 
১৬ অস্তেবং কিন্ত-".. ইতি তশ্তৈবোপস্থিত্যন্তরং কল্পামিতি চেৎ»**-*** 
তত্ব চিণ পৃ ৪৮৯ 
১৭ 2? ন, ******বিশিষ্টজ্ঞানসামগ্রীতো বিশেম্তভানাবশ্তস্তাবাৎ 
তত্ব০ চিৎ পৃ ৪৮৯-৯০ 
১৮ এস্থলে চিন্তামণির উক্তিতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে-_ 
পূরববপক্ষী কার্ধ্যত্বাদ্বিত জ্ঞানকে পদশক্য বলেন নাই। কার্যাত্বান্িত জ্ঞানত্ব 
পদের শক্যতাবচ্ছেদক নছে। প্রত্যক্ষার্দি দ্বারাও কর্থ্াত্বাদ্বিত জ্ঞান হইয়! থাকে । 
এজন্ত কার্য্যত্বাদ্িত জ্ঞানত্ব ধর্ম, পদের শক্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। 
কার্যযত্বাঘিত জ্ঞানত্ব ধর্ম পদশক্যতার ব্যভিচারী । ব্যভিচারী ধর্শ অবচ্ছেদক 
হয় না। কিন্তু কার্য্যত্বাঘ্িত-শাব্বত্বই পদশক্যতার অবচ্ছেদক । এই অবচ্ছেদ্ক 
কার্যযত্বাঘিতশাববত্ব প্রবৃতিহেতুক অন্মানের ছারা উপস্থিতই হয় নাই। ম্থত্রাং 
'চিন্তামণিকার যে ভাবে দোষ দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। ইহাই মথুরানাথ 
বলিয়াছেন ।-_বন্ততন্ত'*...ইত্যেব তত্বম্‌-মাধুরী, গৃৎ ৪৮৯৯৪ 


১৭০ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


বিশেষ্য হইতে অতিরিক্ত বিষয়ক হইলে তাহাদের এই জাতি-শক্তিবাদ 
সিদ্ধান্তও থাকিবে না। কারণ জাতিপ্রকারক জ্ঞান হইতে, ব্যক্তি, 
বিশেষ্যক জাতিগ্রকারক জ্ঞান ভিম্ন। অথচ ব্যক্তি বিশেষ্যক জ্ঞান ভিন্ন 
জাতি প্রকারক জ্ঞান হইতে পারে না। যে জ্ঞানে ব্যক্তিবিশেষ্যকত্ব ধর্ম 
নাই সেই জ্ঞানে জাতিপ্রকারকত্ ধর্মও নাই। ন্ুুতরাং ব্যক্তিবিশেষ্যেক- 
জ্ঞানত্ব পরিত্যাগ করিয়া জাতিপ্রকারকজ্ঞানত্ব কোনও জ্ঞানেই উপস্থিত 
নাই। সুতরাং অনুপস্থিত জাতি-প্রকারক-জ্ঞানত্বরূপে জাতি-প্রকারক- 
জ্ঞানে পদের শক্তি গৃহীত হইবে কিরপে? অনুপস্থিত ধর্মপ্রকারে 
জ্ঞানে, পদের শক্তি গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং জাতিপ্রকারক 
জ্ঞানই পদশক্য এই সিদ্ধান্ত আর থাকিবে না।১৯ কারণ কেবল 
জাতিপ্রকারকজ্ঞানত্ব অনুপস্থিত। প্রভাকরমতে জাতিবিশিষ্ট জ্ঞান 
ব্যতীত কেবল জাতিজ্ঞান হইতে পারে না । আর জাতিবিশিষ্ট জ্ঞানের 
উপস্থিতি স্বীকার করিলে, বিশিষ্টের উপস্থিতি, বিশেষণের উপস্থিতি নহে 
বলিয়! অর্থাৎ জাতিবিশিষ্টক্ষয়ক জ্ঞান জাতিবিষয়ক জ্ঞান নহে বলিয়া 
জাতিবিষয়ক জ্ঞানে পদের শক্তি গৃহীত হইবে কিরপে 1? জাতিবিশিষ্ট 
জ্ঞানেও জাতির ভান স্বীকার করিলে বিশিষ্টের অতিরিক্কতা সিদ্ধান্ত 
থাকে না। বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষণের ভান স্বীকার করিলে বিশেষের 
ভান স্বীকার না! করিবার যুক্তি কি? সুতরাং জাতিশক্তিবাদ রক্ষা 
করিবার জন্য গ্রভাকরমতে অবশ্যই বিশিষ্টজ্জানে বিশেষণের ভান স্বীকার 
করিতে হইবে অর্থাৎ জ'তিবিশিষ্টজ্ঞানে, জাতির ভান স্বীকার করিতে, 
হইবে। এইরূপ কার্ষাত্বাদ্িত জ্ঞানেও, বিশেষ্য অস্থিতের ভান স্বীকার 
করিতে হইবে। কর্ধত্বান্বিতজ্ঞানে অস্থিতজ্ঞানই বিশেস্ত। ন্মুতরাং 
বিশেষ্যাংশের উপস্থিতি অপরিহ্বার্য। 

আর যদি প্রাভাকারগণ এরূপ বলেন যে--কেবল জাতিবিষয়ক 
জ্ঞান অর্থাং যে জ্ঞান ব্যক্তি-বিষয়ক না হইয়া কেবল জাতিবিষয়ক 


১৯ অন্তথ! অন্জ্ছাতিজ্ঞানং অন্কচ্চ জাতিবিশিষ্জ্ঞানমিতি...'.'ন তব 
জাতিরেব পদার্থ; স্তাৎ__ তব" চিৎ পৃ* ৪৯০) মাধুরী, গৃ* ৪৯* জট 


তত্বাচস্তামণিকার প্রদশিত কার্য্যান্বিত শাক্তবাদ সিদ্ধান্ত ১৭১ 


হইয়াছে, সেই জ্ঞানে জাতিজ্ঞানত্বও উপস্থিত আছে। সুতরাং 
লাঘব প্রযুক্ত জাতিজ্ঞনত্বই পদ্দের শক্যতাবচ্ছেদক হইতে পারিবে। 
এইরূপ বলিলে জাতির, ব্যক্তি-বিত্তি-বেগ্যত্ব নিয়ম থাকিবে না। ব্যক্তির 
অবিষয়ক জ্ঞানের বিষয় জাতি হয় না--এই নিয়ম থাকিবে না। সুতরাং 
কেবল জাতিবিবয়ক জ্ঞান সম্ভাবিত নহে। যন্দ বলা যায়__ব্যক্কি- 
বিশেষ্যক জাতি প্রকারক জ্ঞানে, ব্যক্তিবিশেষ্য *ত্ব থাকিলেও অর্থাৎ তাহা 
বিশেষ্য ব্যক্তি বিষয়ক জ্ঞান হইলেও গৌরবপ্রযুক্ত এবং ব্যক্তির অস্ত- 
লভ্যত্ব প্রযুক্ত জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিজ্ঞান, পদের শক্য নহে । জাতিবিশিষ্ট- 
ব্ক্তিজ্ঞানত্ব পদের শক্যতাবচ্ছেদক নহে । কিন্তু জাতিজ্ঞানই পদের 
শক্য ; জাতিজ্ঞানত্বই পদ্দের শক্যতাবচ্ছেদক । ইহাই অনন্থলভ্য ও 
লঘুভূত। প্রভাকরমতে যদি এইরূপই স্বীকার কর! হয় অর্থ'ৎ যাহ! 
লঘুক্ত ও অনন্যলভ্য, তাহাই পদের শক্য. তাহা৷ হইলে আমরাও বলিব 
__কার্ধাত্ব'ন্বিত জ্ঞনের উপস্থিতিতে অন্বিতজ্ঞানেরও উপস্থিতি আছে। 
কার্যযত্বাংশ অন্যলভ্য অর্থাৎ বিধিপ্রত্যয়লভ্য । সুতরাং অন্যলগ্য অংশ 
পরিত্যাগ করিয়া অনম্কলভ্য অন্বিতজ্ঞনে পদের শক্তি গৃহীত হওয়। 
উচিত। এইরূপ কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানত্ব অপেক্ষা! অন্বিত জ্ঞানত্ব লঘুভৃত' 
ধর্ম ;২০ এজন্য লঘুভৃত অন্বিতজ্ঞানত্বই পদের শক্যতাবচ্ছেদক হওয়া 
উচত অর্থাৎ অস্বতজ্ঞানই পদশক্য হওয়া উচিত। কিন্তু কার্য্যত্বা্বিত, 
জ্ঞান পদশক্য হওয়া উচিত নহে। 


ইহাতে দি প্রাভাকরগণ এরূপ বলেন যে- কার্ধাত্বাদ্িত জ্ঞানতের, 
উপস্থিতি হইলে, অন্বতজ্ঞানত্বেরও উপস্থিতি হইয়া থাকে এবং কার্য্য- 
্বান্বিতজ্ঞানত্ব অপেক্ষা অস্থিতজ্ঞানত্ব ক্ঘুভূতও বটে এবং লব্মুদ্ূত ধর্মই 
শক্যতাবচ্ছেদক হওয়া উচিত; কিন্তু লাঘবতর্কের অবতারণ। সেই স্থলেই 


২০ ****'জাতেঃ কেবলোপাস্থিতৌচ ব্যক্তিসমানসংবিৎসংবেস্বত্বং ন লাৎ। 
অথ.....'ভাতিবিশিইজ্ঞানত্বং ন শক্যতাবচ্ছেদকং কিন্তু জাতিজ্ঞানত্বং লাঘবাদদিতি 
মতং তহি তূল্যম্-- তত্ব চি পৃ* ৪৯*-৯১ 
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হইতে পারে, যে স্থলে গুরুভূত ও লঘৃভূত ধর্ম ছুইটি যুগপৎ উপস্থিত 
হয়। কিন্তু যে স্থলে গুরুভূত ও লঘুভূত ধর্ম দুইটি যুগপৎ উপস্থিত হয় 
না, সে স্থলে লাঘবতর্কের অবতারণাই, হইতেও পারে না। প্রকৃত 
স্থলে কার্ধাত্বাঘিত জ্ঞানত্ব ও অশ্বিতজ্ঞানত্ব ধর্ম দুইটি যুগপৎ উপস্থিত হয় 
নাই। সুতরাং লাঘপ্তর্কের অবসর নাই। প্রাভাকরগণের এরূপ 
বলা অসঙ্গত। বিশিষ্টজ্ঞানের বিশেষ্যবিষয়কত্ব শিম আছে ।২৯ 
বিশেষ্যণবিষয়ক বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং অন্বিতজ্ঞান 
বিশেষ্য ; এজন্য কার্ধ্য ত্বাঘিত জ্ঞানরূপ বিশিষ্টের উপস্থিতিতে, অন্বিত- 
জ্ঞানরূপ বিশেষ্যের উপস্থিতিও অনিবার্ধ্য । ন্ৃতরাং বিশিষ্ট ও বিশেষ্য 
যুগপৎ উপস্থিত বলিয়। অবশ্যই লাঘবতর্কের অবতারণা হইবে। আর 
তাহাতে লঘুঙ্ঠৃত অন্বিতজ্ঞানত্বই পদের শক্যতাবচ্ছেদক অন্বিতজ্ঞানই 
পদশক্য ইহাই সিদ্ধ হইবে । কিন্তু কার্ধ্যত্বস্বিতজ্ঞান পদশক্য নহে । 
আরও কথা এই যে__বালকের যে কার্য্যত্বাস্বিত জ্ঞানের উপস্থিতি 
সয়, তাহ! অনুমিতিরূপ । প্রবৃত্তির কারণরূপে কার্ধ ত্বান্বিত জ্ঞানের 
অনুমিতি হইয়া থাকে । কার্ধ্যত্বান্থিত জ্ঞান, চিকীর্ষ দ্বার প্রবৃত্তির জনক 
হয়। জ্ঞান কৃতির সাক্ষাৎ জনক নহে। এজন্ত প্রবর্তক জ্ঞানকে 
প্রবৃত্তির উপপাদক বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎ জনক বল৷ 
যাইতে পারে না। প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ জনক চিকীর্যা; আর ত্বাহা 
কৃতিসাধ্যত্প্রকারক ইচ্ছা, ইাও পূর্বে বল! হইয়াছে। সুতরাং বিবেচন! 
করিয়া দেখিলে প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক জ্ঞান, কার্ধ্যত্বান্থিত 
হান নহে? কিস্তু “মমেদং কার্ধ্যং” “আমার কৃতিদ্বারা ইহা সাধ্য” 
এইরূপ জ্ঞানই প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক। যে জ্ঞান প্রবৃত্তির 
সাক্ষাৎ উপপ'দক, প্ররবৃত্তিদ্ধার তাহারই অনুমিতি হইতে পারে। 
“মমেদং কার্য” এইরূপ জ্ঞানই চিকীর্যাদ্বার৷ কৃতির জনক হইয়! 


২১ *** নচ যুগপছৃপস্থিতৌ। লাঘবাবতারো৷ ন চাত্র যুগপছুপস্থিতিরিতি 
বাচ্যম্‌। বিশিষ্টজ্ঞানন্ত বিশেষ্তবিষয়ত্বনিয়মাৎ_ তত্ব চি০ পৃণ ৪৯১ 


তত্বচিন্তামণিকার প্রদশিত কার্য্যান্বিত শত্তিবাদ সিদ্ধান্ত ১৭৩, 


থাকে। সুতরাং যাহ! প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক জ্ঞান, তাহাই 
প্রবৃত্তিদ্ধারা, প্রবৃত্তর কারণত্বরূপে অনুমিত হইতে পারে। এজন্। 
বালক প্রযোজবৃদ্ধের যে জ্ঞানের অন্ুমিতি করে, সেই জ্ঞানের 
স্বরূপ “মমেদং ক্বাং” অর্থাৎ “আমার কৃতি দ্বারা ইহা সাধ্য” । সুতরাং 
প্রযোজ্যবৃদ্ধের “মমেদং কার্ধ্যং” এই জ্ঞানই বালকদ্বারা অনুমিত্ত হয় । 
এই অনুমিত অর্থ।ৎ উপস্থিত জ্ঞানে, প্রযোজক-বৃদ্ধ-বাক্যের শক্তি অর্থাং 
জনকতা৷ গৃহীত হয়। ন্মৃতরাং কার্যাত্বান্বিতবাদীর মতে কার্ধাত্বান্বিত 
জ্ঞানে, গ্রযোজক-বৃদ্ধ-বাক্যের জনকতা৷ গৃহীত ন। হইয়া মৎকার্ধ।্বান্বিত 
জ্ঞানে শক্তি গৃহীত হওয়া উচিত। “মমেদং কার্ধ্যং” এইরূপ জ্ঞানই 
উপস্থিত। ম্ুতরাং প্রাতভাকরমতে কার্য্যত্বাংশও যেরূপ শক্য, এইরূপ 
মদংশও শক্য হওয়া উচিত। প্রবৃত্তির উপপাদকরূ?প যেমন কার্য/ত্বাং- 
শের উপস্থিতি আছে, এইরূপ প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদঞ্করূপে মদংশেরও 
উপস্থৃতি আছে। ম্ৃতরাং মদংশও পদশক্য হওয়া উচিঠ। “মমেদং 
কার্ধ্যং» এইরূপ জ্ঞানেরইত অন্ুুমিতি হইয়াছে । “ইদং কার্ধ্যং” এই 
জ্ঞান অপেক্ষা “মমেদং কার্যত এই জ্ঞান প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক। 
“ইদং কার্ধ্যং* এইরূপ জ্ঞান হইয়াও যদি “মমেদং কার্য্যং” এইরূপ জ্ঞান 
ন। হয়, তবে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। “ইহা কৃতিসাধ্য” কিন্তু “ইহ! 
আমার কৃত্বির অসাধ্য” এইরূপ জ্ঞান হইতে প্রবৃত্তি হয় না। 
স্বৃতরাং প্রবৃত্তিদ্বারা, প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক “মমেদং কার্ধ্যম্” 
এইরূপ অনুমিতিই হইবে। কিন্ত পরম্পরা উপপাদক “ইদং কার্ধ্যম্‌” 
এইরূপ জ্ঞানের অনুমিতি হইবে না। সুতরাং প্রবৃত্তিদ্ধার। অনুমিত, 
মৎকার্য/ত্ব্বিত জ্ঞানেই শক্তিগ্রহ হওয়া উচিত । কিন্তু মদংশ পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল কার্ধ্যত্বান্বিত জ্ঞানে পদের শক্তি গৃহীত হওয়া উচিত 
নহে। “ইদং কার্ষাম্” এই জ্ঞান “মমেদং কার্ধ্যম্” এই জ্ঞানের 
“উশ্পাদক। নুতরাং প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক “মমেদং কার্ধ্যং এই 
জ্ঞান এবং সাক্ষাৎ উপপাদক জ্ঞানের উপপাদক “ইদং কার্যং” এই 
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জ্ঞান। ম্মুতরাং “ইং কার্য)” এই জ্ঞান প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদকের 
উপপাদক।২২ প্রবৃত্বিদ্বারা সাক্ষাৎ উপপাদকেরই অনুমিতি হইবে। 
কিন্তু সাক্ষাৎ উপপাদকের উপপাদকের অনুমিতি হইবে না। মতকৃতি- 
সাধ্যত। জ্ঞানরূপবিশিষ্ট জ্ঞানের, বিশেষণজ্ঞানাদিব,প “ইদং কাধ্যম্ঠ 
এই জ্ঞান উপপাদক হইয়া! থাকে । ন্তুতরাং “ইং কার্যাম্” এই জ্ঞান 
উপপাদ্দকর উপপাদক | নুতরাং প্রভাকর যে যুক্তির অনুদরণ করিয়া, 
কাধ্যত্বান্থিত জ্ঞানে শক্তি স্বীকার করিয়াছিলেন, আমরা সেই যুক্তির 
অনুসরণ করিয়াই মৎকার্ধ্যত্বাধিত জ্ঞানে শক্তি হ্বীকার করিতে বলি। 
তাহা! হইলেই প্রভাকর মত, আরও সমীচীনতর হইবে। চিস্তামণিকার 
গ্রাভাঝবকে উপহাস করিবার জন্যই এই কথাটি বলিযাছন । মৎ- 
কার্ধ্যত্বান্থিত জ্ঞ'ন যেমন শক্য হওয়া! উচিত নহে, এইবপ কার্ধ্যত্বান্বিত 
জ্কানও শক্য হওয়া উচিত নহে । কিন্তু অনম্থলভ্য অন্বিগুজ্ঞানই পদের 
শক্য হওয়া উচিত। 

ইহাতে যদি প্রাভাকর এরূপ বলেন যে__“ইদং কার্য্যম” এইরূপ 
জ্ঞানে অর্থাৎ কার্ধ্যত্বান্বিত জ্ঞানে শক্তি স্বীকার করিলেই পরম্পরা ক্রমে 
অর্থাৎ অনুমানদ্বারা “মমেদং কাধ্যম্৮ এইরূপ জ্ঞান হইতে পারিবে। 
স্থতরাং জ্ঞানে “মদংশ” অন্যলভ্য বলিয়া “মমেদং কার্য।ম্‌” এই জ্ঞানে 
শক্তি স্বীকার করা৷ উচিত নহে। অনন্যলভ্যই পদশকা ; অন্যলভ্য 
পদ্শক্য নহে। “ইদং কার্ধ্যম্” এই জ্ঞানদ্বারাই “মমে*ং কার্ধ্যম্‌” 
এইরূপ জ্ঞানের অন্ুমিতি সম্ভাবিত বটে। সুতরাং “মমেদং কাধ্যম” 
এইরুপ জ্ঞানে, পদের শক্তি স্বীকার করা যায় না।২৩ “হইদং কাধ্যমূ” 
এইরূপ জ্ঞানে শক্তি স্বীকার করিলেই তন্দীর! “মমেদং কার্ধ্যম্৮ এইরূপ 
জ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে । প্রাভাকরগণ এরূপ বলিলে আমরাও বলিব ষে 

২২ কিঞ্চ মমেদং কার্ধমিতি জ্ঞানং সাক্ষাদুপপাদকং প্রবৃত্ত" ."' ন ত্বি্দং 
কার্যমিতি জ্ঞানে, তস্য সাক্ষাহুপপাদদকোপপাদকত্বাৎ তত্বৎ চিৎ গৃ* ৪৯১ 


২৩ ****৮। অধেদং কার্ধমিতিজ্ঞানে শক্ত্যৈব পরম্পরয়া্গমানঘারা৷ মমেদং 
কার্যমিতি জ্ঞানসম্ভবাৎ অন্ঠলভ্যত্বেন ন শক্তিকল্পনা - তত্ব চিৎ পৃৎ ৪৯২ 


তত্বচিন্তামণিকার প্রদশিত কার্য্যান্বিত শক্তিবাদ সিদ্ধান্ত ১৭৫ 


ইতরাম্িত জ্ঞানেই পদের শক্তি স্বীকার কর! উচ্চত। ইতরাম্বিত জ্ঞানে 
গৃহীত শক্তি দ্বারাই কাধ্যত্ববাচী লিঙাদদি পদের সমভিব্যা হারপ্রযুক্ত, 
কার্ধাত্বা ্বত জ্ঞান হইতে পারিবে । সুতরাং কার্্যন্বান্থিত জ্ঞান, অন্লভ্য 
বলিয়া, কার্ধাত্বান্বিত জ্ঞানে শক্তি স্বীকার করা উচিত নহে। কিন্তু 
ইতরাহ্িত জ্ঞানেই শক্তি স্বীকার করা উচিত। নুতরাং যে অন্কলভ্যত্ব 
প্রতিসপ্ধান করিয়া প্রাভাকরগণ মংকার্ধ্যত্বান্থত জ্ঞানে পদের শক্তি স্বীকার 
করেন নাই, সেই মন্যলভ্যত্ব প্রতিসন্ধান করিয়াই বার্ধ্যত্বান্বিত জ্ঞানেও 
পর্দের শক্তি স্বীকার করা! উচিত নহে। অনন্যলভ্য বলিয়া ইতরাম্থিত 
্ঞানেই পদের শক্তি স্বীকার কর! উচিত ।২৪ 

ইহাতে নব্য প্র1ভাকরগণ বলেন যে- চিন্তামণিকার যে বলিয়াছেন-_ 
“মমেনং কার্ধাম্‌্” এই জ্ঞানই প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক; কিন্তু “ইদং 
কার্ধ্যম্” এই জ্ঞান প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক নহে, ঠিস্তামণিকারের 
এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। বস্তুতঃ “ইদং কার্ধ্যম্‌* এই জ্ঞানই প্রবৃত্তির 
সাক্ষাৎ উপপাদক | যদ্দি বল! ষায়-_এরূপ বলিলে “ইহা কৃতিলাধ্য 
কিন্ত আমার কৃতির অসাধ্য” এইরূপ জ্ঞান হইতেও প্রবৃত্তি হওয়া 
উচিত। এতহুত্তরে নবীন প্রাভাকরগণ বলেন যে--কর্তব্যতাপ্রযেজক 
যাবৎ বিশেষণের, স্বগতত্ব প্রতিসন্ধান ন! হইলে, পুরুষ প্রবৃত্ত হয় ন1। 
এজগ্ত পাকাদি কার্যে, স্বকৃতির অসাধ্যতাজ্ঞান দশাতে পুরুষের প্রনৃত্তি 
হয় ন।। কর্তব্যতাপ্রযোজক যাবদ্ধিশেষণের শ্বগতত্ব প্রতিসন্ধান প্রবৃত্তির 
সহকারী কারণ। এজন্য পাকে প্রবর্তমান পুরুষান্তরের, পাককৃতি- 
সাধ্যতার প্রযোজক যতগুলি বিশেষণ পাকে প্রবর্তমান পুরুষগতরূপে 
নিশ্চিত হইয়াছে, তাদৃশ সমস্ত বিশেষণগুলির স্বগতত্ব প্রতিস্ম্কান, 
প্রবৃত্তির সহকারী কারণ। পাকে প্রবর্তমান পুরুষের বিশেষণগুলি_ 
ওদন-কামনা, ওদনসাধনতাজ্ঞান, ভঙ্গি উপকরণবত্বাদি। কোনও 


২৪ *****। তি ইতরািতজ্ঞানশক্ত্ৈব...কার্যাদিতজ্ঞানসন্তবাৎ অন্যলত্যত্বেন 
ন তত্র শক্তিকল্পনমিতি তুল্যম্‌-- তত্ব চি গৃত ৪৯২ 


১৭৬ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


পুরুষেরই পাকে স্বকৃতির অসাধ্যতাজ্ঞানদশাতে, প্রদশিত বিশেষণগুলির 
ববগত্তত্ব প্রতিদন্ধান হয় না। আর এরূপ বলাতে “ইদং কাধ্যম্” এইরূপ 
জ্ঞানই সাক্ষাৎ প্রবর্তক। প্রদগিত বিশেষণগুলির স্বগতত্ব প্রতিসন্ধান 
সহকারী কারণ। ্বরৃতির অসাধ্যত জ্ঞান দশাতে সহকারী কারণ নাই 
বলিয়াই প্রবৃত্তি হয় না । সুতরাং মংকৃতিসাধ্যত্জ্ঞান সাক্ষাৎ প্রবর্তক 
নহে। মতকৃতি সাধ্যত্বজ্ঞানকে সাক্ষাৎ প্রবর্তক না বলিলে 
মতকৃতির অসাধ্যতাজ্ঞানদশাতেও প্রবৃত্তির আপত্তি হইবে ইত্যাদি 
যাহা! চিন্তামণিকার বলিয়াছিলেন, প্রদশিত সহকারী কারণ স্বীকার 
করায় তাহাও বল! যাইবে না। আর এইরূপও বল। যাইবে না যে-- 
কোনও স্থলে প্রদ্শিত সহকারী কারণের বিক্ম্ব প্রযুক্ত, কার্ধ্যের 
উৎপত্তি হইল ন। বলিয়া। “ইদং কার্ধ্যম” এই জ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রন্্তকত্ব 
নাই । “ইদং কার্ধ্যম্” এই জ্ঞান থাকিয়াও সহকারী কারণের বিলম্ব 
প্রযুক্ত, কারের অনুৎপত্তিতে “ইদং কার্ধ্যম্” এই জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাধনত্ব 
শ্বৃন্ত হয় না। যাহা কারণতাবচ্ছেদক ধর্মমবচ্ছিন্ন, তাহাই সাক্ষাৎ 
সাধন। “ইদং কার্য,ম্” এই জ্ঞ ন, প্রবৃত্তির কারণতাবচ্ছেদক ধর্্মাবচ্ছিন্নই 
বটে। তাদৃশ জ্ঞানত্বই কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। মনে রাখিতে হইবে 
সর্বত্রই সহকারী. কারণতার বিঘটক নছে। সুতরাং চিন্তামণিকারের 
গ্রদণিত আপত্তি সঙ্গত নহে ।২ৎ 


এতছুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে-নব্য প্রাভীকরগণের সহকারী 
কারণ কল্পনা অসঙ্গত। বন্তরতঃ লাঘবপ্রযুক্ত “মমেদং কার্ধযম্» এই জ্ঞানই 
প্রবৃত্তির জনক। ইহাতে আপত্তি এই যে--“মমেদং কার্ধ্যম্” এইরূপ 
অবধারণ অসম্ভব । কারণ ভাবভাবীপাকার্দি কার্যে মৎকৃতিসাধ্যত্বাবধারণ 
অসম্ভব । কিন্তু “ইদং কাধ্ধ্যম্” এইরূপ জ্ঞান পরকৃত পাকাদিতে ন্ুগ্রহ। 


২৫ *****, নঘিদং কার্যমিতি জ্ঞানং সাক্ষার্দেব প্রবর্তকং"....শ্বগতত্বপ্রাতি- 
ং সহকারি..*.'নচ সহকারিবিলগ্েন কার্ধাহৎপাদে সাক্ষাৎসাধনত্বং 
নিবর্ভত ইতি চে ততৃও চিৎ প্‌ ৪৯২০৯৩, 


তত্বচিন্তামণিকার প্রদশিত কাধ্যান্বিত শক্তিবাদ সিদ্ধান্ত ১৭৭ 


ন্গ্রহ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া! ছুগ্রহ পক্ষ অবলম্বন কর! চিস্তামণিকারের 
সঙ্গত নহে। এতছুত্তরে চিস্তামণিকার বলেন যে__ভাবী পাকাদি- 
বিষয়িণী, কার্য্যত্বের অনুমিতি যে অনায়াসে হইতে পারে, তাহা বিধিবাদে 
স্পঈভাবে বলা হইয়াছে ।২৬ বিধিবাদে এবিষয়ে অতিবিস্তৃত 
আলোচন1 আছে৷ তাহার সার কথা এই যে জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃত্ির যে 
কার্য্যকারণভাব স্বীকার করা হয় অর্থাৎ জ্ঞানজন্য ইচ্ছ! ও ইচ্ছাজন্য কৃতি 
হইয়া থাকে, তাহা সমানবিষয়ক জ্ঞানজন্য ইচ্ছা এবংসমানবিষয়ক 
ইচ্ছাজন্য কৃতি হয় এরূপ নহে। নুখজ্ঞানন্য সুখের ইচ্ছা হয়; 
সিদ্ধ সুখের জ্ঞানজন্যই অদ্িদ্ধ সুখের ইচ্ছা হয় । অসিদ্ধ সুখ উৎপত্তির 
পুবের্ব জ্ঞাত হইতে পারে না। আর সিদ্ধ মুখেরও ইচ্ছা হয় ন1। 
যে উৎপন্ন স্ুুখ-ব্যক্তি, জ্ঞাত হইয়ীছে, সেই সুখ-ব্যক্তি, উৎপনন 
হউক এইরূপ ইচ্ছা হইতে পারে না। কিন্তু তৎসজাতীয় অনুৎপন্ন 
নুখ-ব্যক্তিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু অনুৎপন্ন স্থখ ব্যক্তি জ্ঞাত 
নহে। এজন্য সমানবিষয়ক জ্ঞান ইচ্ছার কারণ নহে। এজন্য 
স্বসমানপ্রকারক জ্ঞানই ইচ্ছার কারণ। স্খত্ব প্রকারে সিদ্ধ স্থখের 
জ্ঞান হইলে, নুখত্ব প্রকারে অসিদ্ধ স্থখ-বিষয়িণী ইচ্ছা হইয়া থাকে। 
ইচ্ছাতে যে ধর্ম প্রকার হইয়া থাকে, সেই ধর্ম প্রকারক জ্ঞানই সেই 
ইচ্ছার জনক। “মুখং জায়তাম্” এই ইচ্ছাতে সুখত্ব ধর্ম, প্রকাররূপে 
ভাসমান হইয়া থাকে। “ম্ুখং জাহত'ম্‌” এই ইচ্ছাই স্বখত্বপ্রকারক 
ইচ্ছা! । এই ইচ্ছার প্রতি স্ুখত্ব প্রকারক-জ্ঞানই কারণ। সুতরাং 
জ্ঞানজন্য ইচ্ছাতে যে ধর্ম প্রকার হইয়াছে, ইচ্ছার জনক জ্ঞানেও দেই 
ধর্মই প্রকার হইয়াছে । ইচ্ছার সমানপ্রকারক জ্ঞানই ইচ্ছার জনক। 
কিন্তু জ্ঞানজন্য ইচ্ছার যাহ1 বিশেষ্য, ইচ্ছার জনক জ্ঞানের তাহা! বিশেষ্য 
নহে। “ম্খং জায়তাম্” এইরূপ ইচ্ছাতে, অসিদ্ধ অর্থ, অনুৎপন্ন মুখ - 

২৬. তত ন, লাঘবেন ঘমেদং কার্য্মিতি জ্ঞানাদেব প্রবৃতেঃ১ যথ! চ 
ভবিস্তঘিষয়৷ কার্যযতান্থমিতিত্তথোক্তমধন্তাথ-_ তত্ব চিৎ পৃ ৪৯৩ 

১২ 


১৭৮ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


ব্যক্তিই বিশেষ্য । আর ইচ্ছার জনক নুখ-জ্ঞানে, উৎপন্ন সুখ-ব্যক্তিই 
বিশেষ্য । স্ৃতরাং ইচ্ছার যাহা! বিশেষ্য, ইচ্ছ'র জনক জ্ঞানের তাহ। 
বিশেষ্য নহে । অসিদ্ধ ম্বখ, ইচ্ছার বিশেষ্য ও সিদ্ধ সুখ ইচ্ছার জনক 
জ্ঞানের বিশেষ্য হইয়া থাকে । সুতরাং ইচ্ছার যাহা বিশেষ্য, ইচ্চার 
জনক জ্ঞানের তাহা! বিশেষ্য নহে। কিন্তু ইচ্ছাতে যে ধর্ম প্রকার 
হইয়। থাকে, সেই ধর্মই ইচ্ছার জনক জ্ঞানেও প্রকার হইয়া! থাকে। 
স্থতরাং ইহাই হইল থে - সুখত্রূপে প্দ্ধ সুখের জ্ঞান হইতে, হৃখত্বরূপে 
অসিদ্ধ স্থখের ইচ্ছা হইয়া থাকে। সুতরাং ইচ্ছা ও জ্ঞানের প্রকার 
এক হইলেও বিশেষ্য-ব্ক্তি এক নচে। মুখজ্ভান ও সুখের ইচ্ছাতে 
নুখত্ব ধন্ম প্রকার ব। বিশেষণ ও সুখ-ব্যক্তি বিশেষ্য । বিশেষ্য ও 
শিশেষণ উভয়ই জ্ঞান, ইচ্ছাদির বিষয় হইয়া থাকে । এজন্ত সমান- 
বিষয়ক জ্ঞান, ইচ্ছার জনক হয় বলিলে জ্ঞানের ও ইচ্ছার বিশেষ্য 
ও বিশেষণ এক হওয়ার আবশ্ক হয়। কিন্তু তাহা হইতে পারে ন।। 
জ্ঞান সিদ্ধ বিষয়ে ও ইচ্ছা অসিদ্ধ বিষয়ে হইয়া থাকে। এজন্য 
ইচ্ছালমানবিবয়ক জ্ঞান ইচ্ছার জনক নহে বলিয়া অ্বসমানপ্রকারক জ্ঞান 


ইচ্ছার জনক- এরূপ বল। হষইয়াছে। আর তাহাতে সিদ্ধ সুখের জ্ঞান 
হইতে ভাবী সুখের ইচ্ছা উপপন্ন হয়। 
এইরূপ প্রবৃত্তির উপপাদক জ্ঞনও প্রবৃত্তির সমানপ্রকারক হইতে 


হইবে | কিন্তু সমানবিশেষ্যক হইবার আবশ্যকতা নাই। পাকত্বপ্রকারে 
সিদ্ধ পাকের জ্ঞান হইতে চিকী্ধ! ্বার। পাকত্বপ্রকারে অসিদ্ধ অর্থাৎ ভাবী 
পাকবিষয়িণী কৃতি হইতে পারে। চিকীর্যা ও কৃতি উভয়ই ভাবি- 
বিষয়িণী; পাকত্বপ্রকারে পাকের জ্ঞান হইতে পাকতবপ্রকারে ভাবি- 
পাঁকবিষয়িণী চিকীর্ষা ও পাকত্বপ্রকারে ভাবি-পাকবিষয়িণী কৃতি হইয়া! 
থাকে। এই সমস্ত কথা বিধিবাদে চিস্তামণিক।র বিশেষভাবে আলোচনা 
করিম়াছেন।২৭ আর এই সমস্ত কথ প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানের প্রত্যক্ষ 


২৭ তত্ব* চি* [বিধিবাদ ], পৃ* ১-২৯৬ দ্রষ্টব্য 


তত্বচিন্তামণিকার প্রদশিত কার্্যান্বিত শক্তিবাদ সিদ্ধান্ত ১৭৯ 


বাধোদ্ধারে অদ্বৈতসিদ্ধি, লঘুচক্জ্িকা প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত 
হইয়াছে । ধাহারা সামান্তলক্ষণ-প্রত্যাসত্ত্ি স্বীকার করেন, তাহাদের 
মতে ইচ্ছা ও কৃতির সমান্বিষয়ক জ্ঞীনই জনক হইয়া থাকে-_ এরূপ 
বল। যাইতে পারে । সামান্লক্ষণ-প্রত্যাসত্বি দ্বারা ভাবী স্ুখাদি 
ব্যক্তির জ্ঞানও জম্ভতাবিত। যাহারা সামান্য ক্ষণ-প্রত্যাসাত্ত মানেন, 
তহারা সমান্তগ ত্যা্তি-ক্ছিতেও ইহাই যুক্ত বিয়া উপল 
করেন। হার! সামান্তপ্রত্যাসত্তি মানেন না. তাহারা স্বসমানপ্রকারক 
জ্ঞানকেই ইচ্ছা ও কৃতির প্রতি বারণ বিয়া থাকেন। স্তুতরাং 
চিন্তামণিকারের এই সমাধান সামান্রাপ্রত্যাস'তুর অনঙ্গীকার পাক্ষই 
বুঝিতে হইবে। এ অনস্তঠ জটিলতা পূর্ণ বিচার এস্থলে প্রদর্শন করিতে 
বিরত রহিলাম । চিন্তামণিকার এস্থালে ইহাই মাত্র বলিয়াছেন যে_ভাবী 
পাকাদি বিষযক কাধ্যতার অন্ুমিতি যেরূপে সম্তা'বত হয়, তাহ। 
বিধিবাদে বলা হইয়াছে । 


আর যে নব্যপ্রাভাকরগণ বলিয়াছিক্তেন কর্তব্যত1-গযোজক যাবৎ 
বিশেষণের স্বগতত্ব গ্রতিসন্ধান, প্রবৃত্তির সহকারী কারণ, ইত্যাদি, 
তাহাও অসঙ্গত। কারণ তাহ1 বিলে এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে 
ঘে-_“এই পাক-কার্ধ্য যাদৃশ পুরুষের কৃঁতসাধা, আমিও তাদুশ” এইরূপ 
বুদ্ধিই গ্বৃত্তির হেতু হইবে। কিন্তু প্রদশিগ্রূপ বুদ্ধ প্রবৃত্তির হে 
হইতে পারে না। কারণ কৃতব। ক্রিফমাণ পাকবিষয়ক কৃতিসাধ্যৎ। 
জ্ঞান সিদ্ধ পাকবিষয়ক। এই সিদ্ধ পাকবিষয়ক জ্ঞান অস্দ্ধি পাকবিষয়ে 
ইচ্ছার উৎপাদক হইতে পারে না।২৮ আরও কথা এই যে- ইচ্ছা 
সপ্রকারক জ্ঞানসাধ্য বলিয়া কৃতিসাধ্তা জ্ঞানজন্ত “কৃত্য। সাঁধয়ামি” 
এইরূপ ইচ্ছা “মৎকৃতিসাধ্যমিদং ভবতু” এইরূপ | সুতরাং মকুতিসাধ্যত্ব- 


২৮ ***কৃতক্রিয়মাণবিষয়ককৃতিপাধ্যতাজ্ঞানস্য সিদ্ধবিষয়ন্তাসিদ্ধবিষয়েচ্ছা- 
সথ্যাৎপাদক ত্বাৎ_ তত্বৎ চিৎ পৃ* ৪৯৩-_-৯৪ 


১৮০ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


প্রকারক জ্ঞান ব্যতিরেকে “মৎকৃণ্তপাধ্যমিদং ভবতু” এইরূপ ইচ্ছ। হইতে 
পারে না। 

আরও কথা এই যে__বালকের প্রথমতঃ প্রবৃত্তির জনক কার্ধ্যত্বান্থিত 
জ্ঞনে বাকোব সাক্ষাৎ কারণতার বোধ হইলেও অর্থাৎ কার্বাত্বান্বিত 
জ্ঞানে প্রযোজক বাক্যের শক্তিগ্রহ হইলেও পরে পদের মাবাপ ও 
উদ্ধাশ দ্বার! বাক্যান্তর্গত পদবিশে ষর ইতরাস্থিত স্বার্থ-জ্কানে, পদের 
শক্তি গৃহীত হইতে পারে। কার্যাত্বান্বিত স্বার্থ-জ্ঞানে শক্তি কল্পনা কর! 
অপেক্ষা ইতরাম্থিত ব্বর্থ জ্ঞানে শক্তি কল্পন৷ করিলে শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম 
লঘুভ্ভৃত হইবে । বিশেষতঃ কার্যযত্বাংশে শক্তি স্বীকার করিলে গৌরব 
দোষত হইবেই এবং কার্্যত্বাংশ অন্যলভ্যও বটে।২৯ লিঙার্দি পদের 
দমভিব্যাহার প্রযুক্তই কার্ধ্যত্বের বোধ হইতে পারে। 


যদ্দি বল। যায়- প্রবৃত্তির জনক কার্ধ্যত্বান্বিত জ্বানেই বালকের 
প্াক্ষাৎ কারণতার অবধারণ হইয়াছিল। স্থতবাং কার্যাত্বান্বিত অর্থের 
অন্থুভাবকত্বরূণ শক্তিই প্রথম গৃহীত হইয়াছিল। ম্ৃতরাং প্রাথমিক 
শক্তিগ্রহের বাধা হইবে, যদি অন্বিত অর্থের অনুভাবকত্ব পদে স্বাকার 
করা যায়। সুতরাং “প্রাথমিক শক্তিগ্রহের বাধা না৷ হউক” বলয়! 
কার্ধ্যত্বান্বিত স্বার্থেই অন্নুভাবকত্বরূপ শক্তি পদের স্বীকার করা 
উচিত।৩০ এতদৃত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে- প্রাথমিক শক্তিগ্রহের 
বাধ। হওয়াই উচিত। প্রাথমিক শক্তিগ্রচ্চের বাধাই আমাদের হষ্ট। 
কারণ যণ্দও বালকের প্রথমতঃ কার্ধ্যত্বান্ধিত স্বার্থের অনভাবকত্বই গৃহীত 
হইযাছিল, কিন্তু তাহা বালকের কারধ্যত্বাংশের অন্যথানিদ্ধি না জানার 
জন্যই হইয়াছিল । তাদৃশ শক্তিগ্রহে কর্ধ্যতাংশ যে বিধিবাচী লিঙ"দি 


২৯ ***প্রথমং কার্যাদ্বিতজ্ঞানে বাকাস্য সাক্ষাৎকারণতাবোধাত্তত্র 
শক্তিগ্রহঃ ..নতু কার্যযত্ব'ংশেহপি গৌরবাৎ অন্যলত্যত্বাচ্চ_ তত্বৎ চিণ পৃ ৪৯৪ 
৩০ ***ন চৈবং প্রথমপ্রবৃত্তম্ত সাক্ষাৎকারণতাবোধস্য "বাধা স্যাদিতি 
ৰাচ্যম্‌-- তত্ব চি পৃ০ ৪৯৪-৯৫ 


তত্বচিস্তামণিকার প্রদশিত কার্ধ্যান্থিত শক্তিবাদ সিদ্ধাস্ত ১৮১ 


পদের সমভিব্যাহার গ্রযুক্তই হইয়াছে ইহা বালক বিধিবাচী লিঙাদি 
পদের শক্তিগ্রহ না থাকায় গুথমতঃ বুঝিতে পারে নাই। সুতরাং 
বালক কার্য্যত্বাংশের অন্তযথাসিদ্ধি না জানিয়া যে শক্তিগ্রহ করিয়াছে, 
তাহা প্রথম স্দ্ধি হইলেও ব্লবান্‌ হইতে পারে না। প্রতাত আবাপ 
ও উদ্বাপ দ্বারা পরে পদ্বিশেষের ইতরান্িত স্বার্থেই শক্তি গৃহীত হওয়! 
উচিত। কাধ্যত্বাংশে শক্তি গৃহীত হইতে গেলে গৌরব ও জন্যলভ্যত্ 
তর্কই বাধক হইবে । শুত্রাং প্রদণিত বাধক তর্কছয় সহকারে প্রমাণ, 
ইতরান্বিত স্বার্থের অনুভাববত্বরূপ শক্তিরই গ্রাহক হইবে। তর্কসহকৃত 
প্রমাণজন্ত জ্ঞান পরবস্তী হইলেও তাহ প্রবল ।৩১ আর তর্ক, সহকৃত 
প্রমাণজস্ জ্ঞান, পুরর্বভাবী হইলেও তাহা ছুর্বল। এস্থলে চিন্তামণিকার 
তন্যলভ)ত্বকে প্রমাণসহকারী তর্ক বলিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যাতে 
মথুরানাথ “উৎকটেক [ উৎকট ]কোটিক সম্ভাবনাই এস্থলে তর্ক” এইরূপ 
ব্যাখা! করিয়াছেন।৩২ উৎকটেককোটিক সম্ভাবনাও ষে প্রমাণের 
সহকারী-রূপে প্রমাণের অনুগ্রাহক তর্ক হয়, তাহা জয়ুস্তভট প্রভৃণ্তি 
প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। পুরোক্ত আকৰু 
গ্রন্থসমূহে ইহার বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য । এস্থলে রুচিদত্ত উৎকটেক- 
কোটিক সম্ভাবনাকে তর্ক বলিয়। স্বীকার করেন নাই । এজন্য অন্য- 
লভ্যত্ব তর্কই নহে একথা বল্িয়াছেন। তথাপি যে চিস্তামণিকার 
অন্থলভ্যত্বকে তর্ক বলিয়াছেন, তাহ। তর্কের প্রযোজক বলিয়াই তক 
বলিয়াছেন। “কাধ্যত্ব যদি শক্যং স্তাৎ) জন্যলভ্যং ন স্যাৎ, অন্যলভ্যঞ্চ 
কার্ধ্যত্ম” এইরূপ তর্কের প্রযোজক বলিয়া অন্যলত্যত্বকে তর্ক বল! 


৩১ ** ই্টত্বাৎ অন্যথাস্দ্ধিমপন্ততে ছি বালম্ত স ভূত ইতি তশ্যাবলবত্বাৎ 
গৌরবান্থলভ)ত্ব-তর্ক-সহকৃত প্রমাণজন্তত্বেনোত্বরস্ত বলবত্বাথ_ 
তত্ব চি০ পৃ ৪৯৫ 


৩২ **'তর্কপদমত্রোখকটকোটিকসম্ভাবন! পরম্ম_ মাথুরী, গৃৎ ৪৯৫ 
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হইয়াছে ।৩৩ ন্ুুতরাং পূর্বভাবী হইয়াও কার্য্ত্বান্বিত অর্থে শক্তিগ্রহ 
দুর্বল অর্থাৎ অপ্রম! এবং পরভাবী হইয়াও ইতরাম্বিত অর্থে শক্তিগ্রহ 
প্রবল অর্থাৎ প্রমা। পরবর্তী শক্তিগ্রহের অনস্তর পূর্ববর্তী শক্তি গ্রহে 
বালকের ভ্রমত্ব নিশ্চয় হইয়া থাকে অর্থাৎ “পূর্বে যাহা বুঝিয়াছিলাম, 
তাহ! ভুল” এরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে। 

ইাতে কার্ধাত্বান্বিতবাদী আপত্তি করেন যে-_সামান্যতঃ কার্ষা- 
ত্বান্থিতে পদের শক্তিগ্রহ প্রথম রাবী বলিয়া বাধক না হইলেও উপজীব্য 
বলিয়। ধাধক হইরবে। সামান্যতঃ শক্তগ্রহ বিশেষতঃ শক্তিগ্রহের 
উপজীব্য । পদদামান্যের শক্তি গ্রহের উপজীবী পদবিশেষের শক্তিগ্রহ । 
ন্বতরাং আবাপ-উদ্বাপ দ্বারা পদবিশেষের শক্তিগ্রহ হইতে গেলেও 
কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থেই শক্তি গৃহীত হইবে অর্থাৎ কার্য্ত্বান্বিত স্যার্থের 
অন্ুভাবকত্বই পদবিশেষে গৃহীত হইবে। কারণ পদদামান্যে কার্ধ্য- 
ত্বান্বিত অর্্থর অনুভাবকত্ব পুরে গৃহীত হইবাছে। প্রথমতঃ পদ- 
সামানো শক্তিগ্রহ অনুসারেই পদবিশেষের শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। 
ন্থতরাং পদবিশেষের কার্যাত্বান্বিত স্বার্থে শক্তিগ্রহ স্বীকার না করিলে 
উপজীব্যের বাধ হইবে 1৩৪ 

এতছুত্তরে চিন্তষমণিকার বলেন যে-_কাধ্যতািত অর্থে শক্তিগ্রহ, 
আবাপ উদ্বাপ দ্বারা পদবিশেষের শক্তি গ্রহের উপন্গীব্যই নহে। সামান্ত 
শক্তিগ্রহ বিশেষ শক্তিগ্রহথের উপজীব্য ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। 
দৈববশত:ই কার্ধ্ত্বান্বিত অর্থে পদের সামান্যতঃ শক্তি গৃহীত হইয়াছিল । 
এস্থলে “দৈববশতঃ শবের অর্থ কার্ধাত্বান্বিত অর্থে শক্তিগ্রহের সামগ্রী 
প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিল । সুতরাং পদবিশেষের শক্তিগ্রহে সামান্য 


৩৩ ." অন্যলভ্যত্বং য্পি ন তর্কস্তথাপি -*"তর্কপ্রযোজকতয়! তর্কত্বোক্তি- 
রিত্যাহঃ _তত্বৎ চিৎ পৃ* ৪৯৫__পঙ.ক্তি ১৬-৭ ভ্রইব্য 

৩৪ "' ন চোপঙ্জীব্যবাধান্ন তথ। প্রত্যেতীতি বাচ্যম্-_ 
তত্ব চি গু ৪৯৪ 


তত্বচিস্তামণিকার প্রদশিত কার্য্যান্বিত শক্তিবাদ সিদ্ধান্ত ১৮৩ 


শক্তিগ্রহ হেতুই নহে। সামানা শক্তিগ্রহ না থাকিয়াও আবাপ উদ্বাপ 
দ্বারা পদবিশেষের শক্তি গৃচিত হইতে পারে।১৫ সুতরাং ব্যতিরেক 
ব্যভিচার প্রযুক্ত সামানানঃ শক্তিগ্রহ কারণই নহে। 


যদি বলা যায়--সামান্য শক্তিগ্রহ প্রাথমিক বলিয়াই প্রবল হইবে 
অর্থাৎ প্রমা হইবে । এতছৃত্তরে চিন্তা মণিকার বলিয়াছেন যে প্রাথমিকত্‌ 
প্রযুক্ত প্রমা, হইতে পারে না । প্রাথমিক জ্ঞানই প্রমা হইবে এরূপ 
কোনও নিয়ম নাই । প্রত্যুত এই হেতু ব্যভিচারী ।৩৬ “ইদং রজতম্” 
ইত্যাদি ভ্রমজ্ঞান প্রাথমিক হইলেও বিশেষদর্শনজন্য “নেদং রজতম্‌” এই 
উত্তরবন্তা জ্ঞানই প্রমা হইয়া থাকে। প্রাথমিক জ্ঞানই যদি প্রমা 
হইত, তবে “ইদং রজতম্” এই ভ্রমজ্ঞানেরও প্রমাত্বের আপত্তি হইয়া 
পড়িত। 


ইহাতে প্রাভাকরগণ আপত্তি করেন যে--সমস্ত পুরুষেরই প্রথমতঃ 
কার্ধ্যত্বান্বিত অর্থেই পদের শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে । যাহা সমস্ত 
পুরুষের প্রথম প্রতীয়মান, তাহাকে ভ্রম বল! যায় না। ভ্রম বলিলে 
সমস্ত পুরুষের দোষ কল্পনা করিতে হইবে। সমস্ত পুরুষের প্রথম 
প্রতীঘমান বলিয়। সামান্যতঃ শক্তিগ্রহ অর্থাৎ পদসামান্যে কাধ্্যত্বান্বিত 
অর্থের অনুভাবকত্ব জ্ঞান প্রমাই হইবে । এতছুত্তরে চিস্তামণিকার বলেন 
যে-_সর্ব-পুরুষের প্রথম-প্রতীয়মানত্ব হেতু দ্বারা, প্রমাত্ব সিদ্ধ হয় না। 
কারণ সমস্ত পুরুষেরই প্রথমতঃ শরীরে “অহম্” প্রত্যয় হয়; অথচ 
শরীরে “অহম্” প্রতায় প্রমা। নহে । শরীরে “অহম্” প্রত্যয় প্রমা হইলে 
চার্ববাক-মতের জয় হইত । এইরূপ চন্দ্র, তারকাদির পরিমাণ, সকল 
পুরুষেরই অক্পত্বরূপে গৃহীত হয় ; অথচ চন্দ্র, তারকাদির অল্পপরিমাণ- 


৩৫ ." উপজীব্যত্বে মানাভাবাৎ। দৈবাদ্ধি প্রথমং তদ্বৃত্তং নতু পদবিশেষ- 
শক্তিগ্রহে তস্ত হেতুত্বং তেন বিনাপি তৎসম্তবাৎথ-__ তত্বৎ চি০ পৃ ৪৯৫ 
৩৬ "**ন চ প্রাথমিকত্বেন বলবত্বং ব্যভিচারাৎ-- তত্বৎ চি পৃ০ ৪৯৫-৯৬ 
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জ্ঞান প্রমা নহে । গণিত শাস্ত্র দ্বারা চন্দ্র, তারকাদ্দির মহা-পরিমাণত্বগ্রহ 
হয় বলিয়া! সবর্ধ পুরুষের অল্পপরিমাণত-জ্ঞানের ভ্রমত্বই সিদ্ধ হয় ।৩ 

আর ষে প্রাভাকরগণ বলিয়াছেন__বালক প্রথমতঃ কার্ধ/ত্বান্বিত 
অর্থের অন্নুভাবকত্ব পদলামান্তে কল্পনা করিয়া, পরে যর্দি আবার 
পদবিশেষে অদ্বিত স্বার্থানুভাবকত্ব কল্পনা করে, তবে “কল্পনাস্তর-প্রদঙ্গ”ই 
দোষ হইবে । পুবকিন্পুন। প্রবল, উত্তর্-কল্পন! ছুব্বল। প্রাভাকরগণের 
একপ বল। সঙ্গত নহে। কারণ পুব্ব“কল্পন! বলিয়াই কল্পনা প্রবল হয় 
না। পূর্বব-কল্পনা ভ্রম হইলে উত্তর'কল্পনাতেও দোষ হয় না| সেই 
স্থলেই পূর্ববকল্পনা প্রবল হইয়! থাকে, যে স্থলে পুর্র্বকল্পনা! অনন্যথা সিদ্ধ 
অথবা উত্তব-কল্পনার উপজীব্য । যে পুর্বব-কল্পনা অন্থাসিদ্ধ ও উত্তর- 
কল্পনার অনুপজীব্য, তাদৃশ পূর্বব-কল্পন উত্তর-কল্পন। দ্বার! বাধিতই হইয়া! 
থাকে। বস্তুতঃ কথা৷ এই যে_ আমাদের মতে পু্র্বকল্পনার বিপরীত 
কল্পনা করিতেই হয় না । কারণ বালকের পদসামান্তে যে কার্ধ্ত্বা্িত 
জ্ঞানজনকত্ব গৃহীত হইয়াছে, ইহা কি লাক্ষাৎ কারণত্ব ? অথবা! পরম্পরা 
কারণত্ব? যে অন্বয় ও ব্যতিরেকরূপ উপায় দ্বার পদসামান্ত্ে কারণতা 
গৃহীত হইয়াছে সেই অনয়-ব্যতিরেকরূপ উপায় সাক্ষাৎ কারণতারও 
গ্রাহক এবং পরম্পর। কারণতারও গ্রাহক । যাহা পরম্পর। কারণ হয়, 
তাহার সহিতও কার্যের অন্বয়ব্যতিরেক থাকে। ম্ুতরাং এস্থলে 
কারণতার গ্রাহক উপায় সাক্ষাৎ-পরম্পর! সাধারণ কারণতার গ্রাহক । 
সুতরাং প্রযোজকবৃদ্ধ-বাক্যে বালকের যে কাধ্যত্বান্বিত জ্ঞানজনকত্ব 
গৃহীত হইয়াছে, সেই গৃহীত কারণত্ব কি সাক্ষাৎ কারণত্ব অথবা পরম্পরা 
কারণত্ব ইহা কিছুই বলা যায় না। কারণত্ব গৃহীত হইয়াছে এইমাত্র । 
কিন্তু কারণত্বের সাক্ষাত্বের বা পরম্পরাত্বের গ্রাহক কোনও উপায়বিশেষ 
এস্থলে নাই। সুতরাং সাক্ষাত্বে বা পরম্পরাত্বে উদাসীন কারণত্বমাত্রই 


৩৭ .."নাপি সর্বে: প্রথমং প্রতীয়মানত্বেন বলবত্বং সর্বেষাং শরীরাহম্পপ্রত্যয়ে, 
চন্ত্রতারকাদিপরিমাণস্য সর্বৈরল্পত্গ্রহে চ ব্যভিচারাৎ-. তত্ব চিৎ পৃ* ৪৯৬ 
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গৃহীত হইয়াছে । কিন্ত কোনও বিশেষরূপে কারণত! গৃহীত হয় নাই 
অর্থাৎ সাক্ষাত্বরূপে বা পরম্পরাত্রূপে কারণত্ব গৃহীত হয় নাই। 
বালকের যে উপায়ে কারণত্ব গৃহীত হইয়াছে, সেই অস্বয়-ব্যতিরেকাদি 
উপায়, কারণত্বমাত্রের গ্রাহক। কিন্তু কারণতার সাক্ষাত্ের ব 
পরম্পরাত্বের নির্ায়ক নহে। সুতরাং সাক্ষাৎ পরম্পরা সাধারণ 
কারণত্গ্রহের উপায়-_কারণতার সাক্ষাত্বের বা পরম্পরাত্বের নির্ণায়কত 
হইতেই পারে না, প্রত্যুত সাক্ষাত্বের বা পরম্পরাত্বের সংশয়জনকই 
হইয়া থাকে ।৩৮ অর্থাৎ বৃদ্ধবাক্যে গৃহীত অন্ুভাবকত্ব সাক্ষাৎ অথবা 
পরম্পরা? ম্ুতরাং কার্ধত্বান্বিতত্বের সাক্ষাৎ অন্ুভাবকত্ব প্রথমতঃ 
বালকের নিশ্চিত হইলে, পরে যদি অন্বিতার্থের অনুভাবকত্ব কল্পিত 
হইত, তবে কল্পনাস্তর দোষ হইত। কিন্তু প্রথম কল্পনাই শ্শ্চয়রপ 
হয় নাই। যাহা কার্ধ্যত্বান্বিত অর্থের অন্ুভাবক, তাহ। অন্বিতার্থেরও 
অন্ুভাবক । স্থৃতরাং অন্বিত অর্থের অনুভাবকত্ব সাক্ষাৎ এবং কার্ধ্যত্বান্বিত 
অর্থের অনুভাবকত্ব পরম্পরা হইতেও কোনও দোষ নাই। শ্রুত 
বৃদ্ধবাক্য, যদি পরম্পর] কার্ধ্যত্বান্বিত অর্থের অন্ুভাবক হয়, তবে কি 
তাহ কার্ধ্যত্বান্বিত অর্থের অননুভাবক ? এস্থলে গ্রন্থকারের ইহাই সার 
কথ! যে- কার্ধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের গ্রহ ন। হইয়াও কারণতার গ্রহ হইতে 
পারে। নুতরাং বৃদ্ধবাক্যে কার্ধ্যত্বান্বিত জ্ঞানের জনকত্ব গৃহীত হইলেও 
তাহা যে সাক্ষাৎজনকত্ব এরূপ বল যায় না। 

ইহাতে প্রাভাকরগণ আপত্তি করেন যে-_কারণতাগ্রহকালে, কার্ধ্য 
ও কার্য্য-বৃত্তি ধন্ম না জানিয়া কোনও বস্তুতে সেই কার্ষ্যের কারণতা 
গৃহীতই হইতে পারে নাঁ। কার্য উপস্থিত হইলেই কার্ধ্যবৃত্তি ধর্ম 
উপস্থিত হইবে। নির্ধন্মক কার্য্ের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং 


৩৮ অতএব পূর্বকল্পনাতঃ কল্পনাস্তরগ্রসঙ্গঃ স্তার্দিতি.."নতু বিশেষোহপি 
উপায়স্াঘয়-ব্যতিরেকাদেরুভয়বিশেষসাধারণত্বেন তৎসংশায়কত্বাৎ__ 
তত্বৎ চিত পৃ ৪৯৬-৯৭ ) মাধুরী, পৃ* ৪৯৬-৯৭ দ্রষ্টব্য। 


১৮৬ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


কার্ধ্যবৃত্তিরূপে যে ধর্ম উপস্থিত, তাহাই কার্ধযতাবচ্ছেদক | কার্ধ্য- 
বৃত্তিঝপে উপস্থিতত্ব ও কা্ধ্যতাবচ্ছেদকত্ব এই উভয়ের ভূয়ঃ-সহচারদর্শন 
আছে। এজন্য ভূয়ঃ-সহচারদর্শনবূপ উৎসর্গ নামক তর্কসহকারে প্রমাণ 
সাক্ষাৎ কারণত্বেরই নিশ্চায়ক হইবে ।৩৯ প্রমাণের সহকারী হইয়। থাকে 
বলিয়। ভূয়ংসহচারদর্শনরূপ উৎস্গও তর্কস্থানীয়। এজন্য শাস্্কারগণ 
উৎসর্গকেও তর্কবূপে নির্দেশ করিয়াছেন ৷ এই স্থলে মথুবানাথতর্ক- 
বাগীশ ভূয়োদর্শনকেই উৎদর্গ তর্ক বলিয়াছেন। [৪৯৭ পুঃ তত্চিস্তা- 
মণি-_মাথুব' ] লাঘবাদি তর্ক যেমন প্রমাণের সহকারী হয়, এইবপ 
ভয়ঃসহচারদর্শনবপ উৎসর্গ, প্রমাণের সহকাবী হয় বলিয়া তাহাকে তর্ক 
বল! হইয়া থাকে । নুতরাং উৎসর্গ তর্কসহকারে বৃদ্ধবাঁক্যের কারণতা- 
গ্রাহক প্রমাণ, কাধ্যবৃত্তিধন্ম কার্ষত্বান্বিত জ্ঞানত্বকেই কার্যতাবচ্ছেদক- 
রূপে গ্রহণ করে। ম্ুতরাং কাধ্যত্বান্বিত জ্ঞানত্ব | শাব্দত্ব] অবচ্ছেদে 
বৃদ্ধবক্যের কারণতা৷ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সাক্ষাৎ কারণত্বই গৃহীত 
হইয়াছে। পরম্পরা কারণত্ব গৃহীত হইলে প্রদশিত ধর্ম্মটি কার্ধ্যতাঁব- 
চ্ছেদক হইত না। সুতরাং কার্ধ/ত্বান্বিত শাব্দত্ব, শ্রুত বৃদ্ধবাক্যের 


কাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম । 
এততুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে_উৎসর্গ নামক ৩র্কও প্রমাণের" 


সহকারা হয় বলিয়। তাহা ও অর্থবিশেষের নিশ্চায়ক হয় । কিন্তু উৎসর্গ, 
বাধকাভাব-নিশ্যয়-পহকৃত হইয়াই নিশ্চায়ক হইয়। থাকে । বাধক 
নিশ্চয় থাকিলে উৎপর্গতর্ক, অর্থবিশেষেব নিশ্চায়ক হয না। প্রকৃত 
স্থলে বালকের বাঁধকাভাব নিশ্চয় নাই। কাধ্যত্বান্বিতজ্ঞানত্ব ধর্মের 
অন্তর্গত কার্য/ত্বাংশ অন্যলভ্য অর্থাৎ বিধিবাচী লিঙাদি-পদলভ্য । এই 
অন্তলভ্যত্বরূপ বাধকের অভাবনিশ্চয়, বালক আপাততঃ স্বতোদর্শনমাত্র 
দ্বারা করিতে পারে না! অর্থাৎ কাধ্যত্বাংশ অন্যলভ্য নহে এরূপ নিশ্চয় 


৩৯ .* উৎসর্গোহপি বাধকাভাবনিশ্চয়সহকৃতো! নিশ্চায়কঃ-- 
তত্বণ চিণ পৃ* ৪৯৭ 
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বালকের হয় না। বাধকাভাবের নিশ্চয় হয় ন! বলিয়! উৎসর্গ নামক 
তর্কও বিশেষ নিশ্চয়ের জন হইতে পরে না। বাধকাভাব নিশ্চয় 
সহকারেই উৎসর্গ নিশ্চায়ক হইয়া থাকে বলিয়া জ্ঞানমাত্রের প্রমাত্ব 
উৎসগিক হইলেও অর্থাৎ জ্ঞানে ভূয়ঃসহচরিতরূপে প্রমাত্ব গৃহীত 
হইলেও প্রমাত্বেব বাধকাভাব নিশ্চয় সহকৃত্ই প্রমাত্বের নিশ্চয় 
হই'1 থাকে। বাধকাভাবের নিশ্চয় না থাকিলে গুৎসগিকত্ব 
প্রযুক্ত জ্ঞানের প্রমাত্ব নিশ্চয় হয় না। যদি বাধকভাব-নিশ্চয়ের 
অপেক্ষা না করিয়াই ওুংসগিকত্ব-প্রযুক্ত অর্থ,ৎ উৎদর্গ-তর্ক-প্রসাদে 
প্রমাত্ের নিশ্চয় হইতে পারিত, তবে কোনও স্থলেই “এই জ্ঞান 
পরমা, না অপ্রমা” এইরূপ সংশয় হইতে পারিত না। গুৎসগিকত্ব 
প্রযুক্ত সর্বত্রই প্রমাত্বের নিশ্চয়ই হইয়া যাইত। কিন্তু কোনও 
স্থলে “এই জ্ঞান প্রমা কি অগ্রমী” এইরূপ যে প্রমাত্ব সংশয় 
হইয়া থাকে, ইহ1 সর্বানুভবসিদ্ধ। এইরূপ কারণতা৷ গৃহীত হইলেও 
কোনও স্থলে “ইহা সাক্ষাৎ কারণ, কি পরম্পরা কারণ” এইরূপ 
সকলেরই সংশয় হইয়া থাকে । যদ্দি অসহায় উৎসর্গ-ত্কমাত্রের প্রসাদে 
সাক্ষাৎ কাবণত্বেরই নিশ্চয় হইত, তবে “ইহ সাক্ষাৎ কাঃণ 1ক পরম্পর৷ 
কাবণ” এইরণ সংশয় হইতে পারিত না। এজন্য অবশ্যই বলিতে 
হইবে যে-_বাধকাভাধ-নিশ্চয়-সহ্কুত উৎসর্গই নিশ্চায়ক হইয়। থাকে ; 
উৎসর্গমাত্র নিশ্চায়ক হয় না।৪০ নুতরাং প্রকৃতস্থলে উৎদর্গতর্কের 
অধতারণা করা কার্য্যত্বম্বিতধাদিগণের সঙ্গত হয় নই । জ্ঞানের যে 
গ€সগিক প্রমাত্ব ৭ল। হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে-__বন্ু স্থলেই জ্ঞান 
প্রমারূপে গৃহীত হইয়াছে । এ সমস্ত বিষয় আমার “প্র।মাণ্যবাদ' গ্রন্থে 
বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

৪০ ** ন চান্যলভ্যত্বস্য বাধকস্যাভাবমাপাততঃ"বাধকাভীবসহকুতনিশ্চয়া- 


দেব নিশ্চয়ঃ, অন্যথা প্রমাহগপ্রমা বা সাক্ষাৎপরম্পরাসাধনং চেতি সংশয়ঃ কাপি 
নস্যাৎ তত্ব চি পৃ* ৪৯৭-৯৮ 


১৮৮ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


আর যে প্রাভাকরগণ বলিয়াছিলেন--সিদ্ধ অর্থের অর্থাৎ কাধ্যত্বের 
সহিত অনন্বিত অর্থের অন্ুুভাবকত্ব বালকের প্রথমতঃ গৃহীতই হইতে 
পারে না। পদের সিদ্ধার্থান্ুভাবকত্ববাদিগণ “চৈত্র! পুজস্তে জাত” 
ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সিদ্ধ অর্থে বালকের প্রথম ব্ুৎপত্তি গৃহীত হইতে 
পারে, ইত্যাদি ধাহ! বলিয়াছিলেন, তাহাও সঙ্গত নহে। বালক চেত্রের 
মুখ প্রপাদাদি দ্বারা চৈত্রের হর্ষের অনুমান করিয়৷ থাকে এবং হর্ষের 
হেতু জ্ঞান, পুক্র জন্মবিষয়কই হইবে অর্থাৎ পুভ্রজন্মবিষয়ক জ্ঞান হইতেই 
চেত্রের হর্ষ হইয়াছে এবপ নিশ্চয় বালকের কখনও হইতে পারে না । 
কেবল পুক্রজন্মজ্ঞানই চৈত্রের হর্ষ হেতু ইহা বালক কখনই বুঝিতে পারে 
না। হর্ষের হেতু, বু সম্ভাবিত। হ্ধমাত্রই প্রিয় ব্স্তর জ্ঞানজন্া | 
প্রিয় বস্ত এ স্থলে পুক্রজন্ম, ইহ! বালক কিরূপে জানিবে 19১ 

প্রাভাকরগণের এবপ বলা অসঙ্গত ৷ বালকের প্রথমতঃই সিদ্ধার্থের 
অনুভাবকত্ব পদে গৃহীত হইতে পারে। প্রদণিত উদাহরণে “চেত্র | 
পুজন্তে জাতঃ” ইত্যাদি বাক্য হইতে বালকের প্রাথমিক ব্যুৎপত্তিও 
সিদ্ধার্থে গৃহীত হইতে পারে। পূর্ববপক্ষ গ্রন্থে এই দৃষ্টান্তটি বিশদভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । পুনরুক্তি ভয়ে এ স্থলে তাহার আলোচন। 
করিলাম না। বালক চেত্রের হর্ষ অনুমান করিয়া এই হর্ষের হেতু কি, 
ইহা! নিরূপণে প্রবৃত্ত হয়। বালকের নিজের হ্যহেতু স্তন্তপানাদি । 
বালক স্তনপানাদিকেই হ্র্যহেতু বলিয়া জানিয়াছে । বালক যাহাকে 
হর্যহেতু বলিয়া জানিয়াছে, সেই স্তনপানা্দি এস্থলে সম্ভাবিত নহে। 
বালকের হ্যহেতু স্তনপানাদি এস্থলে বাধিত। আর পুভ্রজন্মাতিরিক্ত 
চৈত্রের হর্যহেতু অন্ত কিছু এস্থলে বালকের গৃহীত নহে । পু্রজন্মাতিরিক্ত 
অন্ত কিছু হইতে চেত্রের হর্ষ হইয়াছে ইহা বালক জানিতে পারে না। 
চৈজ্ের পুক্র্জন্সই বালকের নিকট উপস্থিত এবং পু্রজন্মজ্ঞান হর্ষের 
হেতু । হর্ষ ছারা পুক্রজন্মজ্ঞানের অনুমান বালকের নিকট সঙ্লিঙগক 


৪১ ***যচ্চ হর্যহেত্নাং বহুনাং সম্ভবাদিত্যা্ি তত্বৎ চিৎ পৃৎ ৪৯৮- 


তত্বচিন্তামণিকার প্রদশিত কার্ধ্যাঘিত শাক্তবাদ সিদ্ধান্ত ১৮৯ 


অনুমান না হইলেও-_বালকের নিকটে পুক্রজন্মের বাপ্তি হর্ষে গৃহীত না 
হইলেও ব্যভিচারী লিঙ্গ দ্বারাও সাধ্যের অনুমতি হইতে পারে। 
ব্ভিচারজ্ঞানই অনুমিতির প্রতিবন্ধক ; ব্যভিচারের অজ্ঞান দশাতে 
অর্থাৎ ব্যভিচারের স্কৃত্তি না৷ থাকিলে ব্যভিচারী লিঙ্গ দ্বারাও অনুমিতি 
হইয়। থাকে । স্তুতরাং এ স্থলে চেত্রের হর্ষ যে সহেতুক ইহ! বালক 
বুঝিয়াছে। নিহ্েতুক কার্ধ্য হইতে পারে না। চৈত্রের এই কাদাচিৎক 
হর, অবশ্টই সহেতুক। বালকের গৃহীত হর্যহেতু স্তন্তপানাদি এস্থলে 
নাই। পুভ্রজন্মজ্ঞান ভিন্ন অন্ত কোনও হর্হেতুও উপস্থিত নাই। 
চৈত্রের পুক্রজন্ম বালকের নিকট উপস্থিত । বালক চেত্রের পুক্রজন্ম 
পুর্ব দেখিয়াছে। স্বুতরাং চৈত্রের হর্ দ্বারা চৈত্রের পুজ জম্মজ্ঞান 
হইয়াছে । এইরূপ অনুমিতি বালকের হওয়া স্বাভাবিক। হর্ষে 
পুক্রজন্মজ্ঞানের অব্যতিচার। পুভ্রজন্মজ্ঞানে হর্ষের কারণত৷ বালক পূর্বে 
ন। জানিলেও বালক দ্বারা অনুমিত চেত্রহর্ষে, চৈত্রের পুক্রজন্মজ্ঞানের 
ব্যভিচারের স্ফুত্তি নাই। অথচ হর্য সহেতুক বলিয়। পুক্রজন্মজ্ঞানকেই 
হর্যহেতু বলিয়া বালক অনুমান করে । স্থতরাং প্রাভাকরগণ যে বলিয়া- 
ছিলেন-__বহুবিধ কারণ হইতেই চৈত্রের হর্ব হইতে পারে, বালক কি 
করিয়া অনুমান করিবে যে-_ পুক্রজন্মজ্ঞান হইতেই চেত্রের হর্ষ 
হইয়াছে, তাহা! আর বল! যায় না। প্রদণিতরূপে পুভ্রজন্মজ্ঞানই 
হর্ষের হেতু-_ইহা বালক অনুমান করিয়াছে ।৪২ 

ইহাতে প্রাভাকরগণ শঙ্কা করেন যে--বালক ইহা কি করিয়! 
বুঝিল অন্ত কোনও প্রিয় বস্ত্র জ্ঞান হইতে চেত্রের হর্ষ হয় নাই? 
চৈত্রের হর্ষের কারণান্তরের সন্দেহ হইলেও হর্য দ্বার! পুক্রজন্মঙ্ঞানের 
অনুমান হইবে কিরূপে? এতহ্ত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে প্রাভাকর- 


৪২ **'তন্ন, ব্বতোগৃহীতহর্ষহেতুত্তনপানাদেবাধাবতারাদন্তত্ত হর্যহেতোর- 
গ্রহাদুপস্থিতত্বাহুপপাদকত্বাচ্চ পুত্রজন্মজ্ঞানন্তৈব হর্যহেতুত্বেন কল্পনাৎ__ 
তর্তৃণ চিৎ পৃও ৪৯৮ 


১৯৩ বাক্যার্থ নিবপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


গণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ তাহারা যদি প্রদণিত স্থলেও 
চৈত্রের হর্ষের কারণান্তব শঙ্কা করেন, তবে কার্ধাত্বান্বিত জ্ঞানেই বা 
পদের শক্তি গৃহীত হইপুব কিরূপে? প্রযোজ্য বৃদ্ধের কার্য্যত্বাম্বিত জ্ঞান 
বনু কারণ হইতে হইতে পাবে। প্রযোজক বুদ্ধের বাক্য হইতেই যে 
প্রযোজ্যবৃদ্ধেব কার্ষ)ত্বান্বিত জ্ঞান হইয়াছে, ইহা বালক নিরূপণ 
করিবে কিরূপ? একমাত্র বাকাইত জ্ঞানের "হত নহে। বস্তুতঃ 
বাঁকা, শাব্দবৌধাত্ব £ জ্ঞানের জনক। বালকের ইতঃপুবের্ব কখনও 
শাব্দবোধ হয় নাই । বালকের পুব্বে যদি শাবঝবোধই হইত। তবে আর 
বালককে অবুৎপন্ন বল। যাইবে কিরূপে? স্ুতবাং সব্বথা অবুৎপনন 
বালক শাব্খবোধাত্বক জ্ঞানের জনক বাকা, ইহা! নিরূপণ ক'বল কিরূপে? 
যদি বলা যায়_-প্রযোজাবৃদ্ধের কার্ধাত্বান্বিত জ্ঞান তাহার প্রবৃত্তি দ্বারা 
অনুমিত হইঘ়াছে। এই জ্ঞান কাদাচিংক বলিয়। সহেতুক। জ্ঞানের 
হেতু অন্য কিছু উপস্থিত নাই। প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্যই মাত্র উপস্থিত 
আছে। সুতরাং অনন্যথাসিদ্ধ শবের অনুবিধান প্রমুক্তই প্রযেজক বৃদ্ধের 
বাক্যই প্রযোজ্যবৃদ্ধের কাধ্যত্বান্বিত জ্ঞানের জনক--এইবপ বালক 
অনুমান করিবে । তাহা হইলে আমরাও বলিব__-মামাদের প্রদধিত 
ৃষ্টান্তে ইহা তুল্য । চৈত্রের হর্যহেত অগ্ত কোনও প্রিয় কন্তরর জ্ঞান হয় 
নাই। অন্য কোনও প্রিয় বস্তুর জ্ঞান হইতে হর্ষ হইতে পারিলেও 
পু্ঞ্জন্ম ভিন্ন অন্ত কোনও প্রিয় স্তূপ জ্ঞ ন চৈত্রের হইয়াছে ইহা বালক 
নিরূপণ করিল কিরূপে ? বালকের হর্ষের হেতু স্তন্পানাদি যে চেত্রের 
নাই, তাহ! বালক ভালই জানে । সুতরাং অন্ত বস্তর জ্ঞান হইতে 
হর্ষ হইতে পারে এরূপ সন্দেহেরও অবসর বালকের নাই ।৪৩ 

আরও কথা এই যে--লিঙ্গাভীসজন্য অনুমিতিও কোনও স্থলে 


৪৩ অন্প্রিয়জ্ঞানং হর্যকারণং ভবিষ্কতীতি শঙ্কায়াং কথমেবমিতি চে, ন, 


এবং হি কার্যযাখিতজ্ঞানেহপি শক্তির গৃহেত | -'সন্দেহাভাবোপপত্তেঃ-_ 
তত্ব চি পৃ ৪৯৮-৯৯ 


তত্চিন্তামণিকার প্রদগিত কার্ধ্যান্বিত শক্তিবাদ সিদ্ধান্ত ১৯১ 


কাকতালীয়-ন্তায়ে সংবাদিনী হইয়া থাকে, এইরূপ চেত্রের হর্যরূপ 
জিঙ্গদ্বারা চৈত্রের পুত্রজ্ন্মজ্ঞানের অনুমান সন্ভাবিত বটে। ইহাতে 
প্রাভাকরগণ শঙ্কা করেন যে- পুক্রজন্মজ্ঞানের অনুমাপক হর্-লিজ 
বস্ততঃ ব্যভিচারী । হর্ষ কেবল পুক্রজন্মজ্ঞান হইতেই হয় ন1; প্রিয় 
বস্তমাত্রের জ্ঞান হইতে হর্য হইয়া! থাকে। পুক্রজন্মই একমাত্র প্রিয় বস্ত 
নহে; সুতরাং হর্য-লিঙ্গ পুত্রজন্মজ্ঞানের ব্যভিচারী । ব্যভিচারী লিজজন্য 
অনুমিতি ভ্রম। আর অন্মিতই ভ্রম হইলে ভ্রমানুমিতি- হেতুক 
শক্তিগ্রহও ভ্রমই হইবে 19৪ 

এতছুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে- প্রাভাকরগণের এরূস বল 
সঙ্গত হয় নাই । লিঙ্গাভাসজন্য অনুমিতিও কাকতালীয়-ন্তায়ে কোনও 
স্থলে যথার্থ হইয়া থাকে । লিঙ্গাভাসজন্য অন্ুমিতিতেও দৈবগত্য। 
বিষয়ের তথাভাব প্রযুক্ত অনুমিতির যথার্থতা হইতে পারে ।৪৫ যেনন 
কোনও লোক হ্ুত্র সঞ্চারাধিষিত কাষ্ঠপুত্তলিকাকে “ঘট লইয়া আইস” 
এইরূপ নিয়োগ করে। স্ুত্রসঞ্চারাধিষ্টিত কাষ্টপুত্তলিকাও “ঘটমানয়” 
এই বাক্যোচ্চারণের পরে ঘট লইয়া আসে । তখন অবুৎপন্ন বালক, 
চেঙন-ব্যবহার দেখিয়া যেমন পদের বুৎপত্বিগ্রহ করে, এইরূপ অচেতন 
সুত্রপঞ্চারা 'ধ্ঠিত কা্ঠপুত্তলিকার ব্যবহার হইতেও অবুৎপন্ন বালকের 
ঘটার্দি পদে ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে । বালক ওথন সেই কাণ্ঠ- 
পুত্তলিকার ব্যবহার দেখিয়া! “ইহার ক্রিয়া__কৃতিজন্ত, এই কৃতি-_ জ্ঞানজন্ব 
এবং জ্ঞান বাক্যজন্ট” এইরূপ অন্ুমিতি পরম্পর! দ্বারা ঘটাদি পদের 
শক্তিগ্রহ করিয়। থাকে৷ কাষ্ঠপুত্তলিকার কৃতিও নাই, জ্ঞানও নাই; 
অথচ কাষ্ঠপুন্বলিকার কৃতি ও জ্ঞানের অন্ুমিতি বালকের হইয়াছে । 
আর “এই অনুমিত জ্ঞান বাক্যজন্ু৮” এইরূপ অনুমিতিও ভ্রমরূপ | 


৪৪  ***লিঙগাভাসজন্যকীকতালীয়সম্পক্জসংবাদান্ুমিতিবন্ধর্ষেণ লিঙ্গেন''' 
তদ্ধেতুকশক্তি গ্রহে ভ্রম: তত্বৎ চিৎ পৃ* ৪৯৯ 
৪৫ ***বিষয়শ্য তথাভাবেন তয়োর্যথার্থত্বাৎ-_ তত্ৃ* চি০ পৃ ৪৯৯ 


১৯২ বাক্যার্থ নিরাপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


স্ৃতবাং প্রদণিত তিনটি অনুমানই ভ্রম। বালকের প্রদণিত তিনটি 
অনুমিতিই ভ্রমরূপ হইয়াছে ;? অথচ এই ভ্রমানুমিতি হইতে ঘটাদি পদের 
শক্তি-গ্রহ, বালকের যথার্থ ই হইয়াছে এবং এই শক্তিগ্রহজন্য বালকের 
শাববোধও যথার্থ ই হইবে। অনুমিতি ভ্রমরূপ হইলেও ভ্রমাগ্মিতি 
জন্য ঘটাদি পদের শক্তিগ্রহ যথার্থ। কারণ শক্কিগ্রহের বিষয়টি 
তথাভূতই বটে ; অতথাভূত নহে। ঘটাদি বস্তুতে ঘটাদি পদের শক্তি 
বন্ততঃই আছে ।৪৬ ন্মুতরাং প্রদণিত বিচার দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল 
যে-_পদের অন্বিত স্বার্থেও শক্তি গৃহীত হইতে পারে । পদ ইতরান্থিত 
স্বার্থের অনুভাবক ; কিন্তু কার্ধ্যত্বান্িত স্বার্থের অনুভাবক নহে। 
সুতরাং পদে ইতরাম্থিত অর্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তি গৃহীত হইতে 
পারে বলিয়া কার্ধাত্বান্িত শক্তিবাদ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। 
অন্বিতাভিধানবাঁদ স্বীকার করা গেলেও কাধ্যত্বান্িতাভিধানবাদ স্বীকার 
করা যায় না। 

চিন্তামণিকার এইবপে পদের কার্ধ্ত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকত্বরূপ 
শক্তির খণ্ডন করিয়া! অন্বিত অর্থের অনুভাবকত্ববপ শক্তির সমর্থন 
করিয়াছেন। বস্তুতঃ অন্বিতার্থের অন্ুভাবকত্ববপ শক্তিও প্রাচীন 
প্রাভাকরগণেরই সম্মত। আমরা শালিকনাথের অভিপ্রায় প্রদর্শন 
কালে ইহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিব। অনেকে মনে করেন-- 
কার্ধাত্বান্বিত অর্থের অন্ুভাবকত্ববূপ শক্তি প্রাচীন প্রাভাকরগণের সম্মত 
ও অস্বিতার্থর অন্ুভাবকত্বৰপ শক্তি নবীন প্রাভাকরগণের সম্মত । 
কিন্তু প্রাচীন প্রাভাকরগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহা সঙ্গত মনে 
হয় না। প্রাচীন প্রাভাকরাচাধ্য শালিকনাথ প্রভৃতিও অধ্বিতাভিধানবাদ 


৪৬ '* যথা কশ্চিৎ হুত্রসঞ্চারাধিষিতং দ্বারুপুত্রকং ঘটমানযেতি নিযুউক্তে 
স চ তমানয়তি তা ' অন্মিতিপরম্পরায়া ভ্রমত্বেহপি তদ্দেতুশক্তিগ্রহঃ তজ্জন্ত- 
শাকবোধশ্চ যথার্থ এব বিষয়স্ত তথাভাবাদ্দিতি পিদ্ধং সিদ্ধার্থেখপি শক্তিগ্রহ 
ইতি-_ তত্বৎ চি পৃ০ ৪৯৯-৫০১ 


তত্রচিন্তামণিকার প্রদশিত কার্ধ্যান্বিত শক্তিবাদ সিদ্ধান্ত ১৯৩ 


সমর্থন করিয়াছেন । যাহা হউক, চিন্তামণিকার কাধ্যত্বান্বিত অর্থের 
অন্ুভাবকত্বরূপ শক্তির খগুন করিয়া আন্বতার্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তির 
সমর্থন করিয়াছেন । বস্ততঃ চিন্তামণিকারের অন্বিতাভিধানবাদ সিদ্ধান্ত 
নহে। অন্বথিতাভিধানবাদদ বা অভিহিতান্বয়বাদ এই ছুইটির একটিও 
হ্যায়-সিদ্ধান্ত নহে। এজন্য চিস্তামণিকার অন্বিতাভিধানবাদ খণ্ডন 
করিয়। ন্যায়-সিদ্ধান্ত গুদর্শন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে অভিহিতান্বয়- 
বাদও খণ্ডন করিয়াছেন । 

আর এজন্য চিস্তামণিকার এন্বলে বলিয়াছেন যে--আমরা এ পর্যন্ত 
ইতরান্বিত অর্থে পদের শক্তি অর্থাৎ পদ ইতরান্বিত অর্থের অনুভীবক-_ 
ইহা ঝলিলাম। কিন্তু ইহা গুড়জিহিবিকা মাত্র ।৪৬ গুড়জিহ্বকা 
একটি লৌকিক ন্যায়; বিরস ওষধপানের জন্য বালকের ভিহ্বাতে গুড় 
প্রদান গুড়গ্রদাতার মুখ্য অভিপ্রায় নহে; কিন্তু বিরস গুবধ পান 
করানই মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু প্রথমত:ই বালককে বিরস ওষধ প্রদান 
করিলে, বালক বিহ্বল হইতে পারে এজস্ বালকের উপচ্ছন্দনের জন্য-__ 
বালককে ওষধ পানে উন্ুখ করিবার জন্য বালকের ভিহ্বাতে গুড় 
গুদান করা হয়। পুর্ব্বপক্ষীর চিত্তানুসরণপূর্বক আপাত সিদ্ধান্ত, 
বলিয়া! পরে পুর্বপক্ষ কে তাহার অনভিপ্রেত সিদ্ধান্তে যে স্থলে প্রবেশ 
করান হয়, সেই শ্থলেই “গুড়জিহ্বিকা” নামক শ্গৌকিক ন্যায়ের উল্লেখ 
কর! হই থাকে । 

চিন্তাম্ণিকার বলিয়াছেন-_বস্ভতঃ অন্বয়াংশেও পদের শক্তি নাই ।৪" 
অন্বয়াংশ প্রকারান্তরে লভ্য বলিয়া অহিত অর্থের অন্থুভাবকত্বরূপ শক্তি 
পদে ত্বকার কর] যায় না। সুতরাং অন্বয়ে পদের শক্তি নাই অর্থাৎ 
অন্বয়াংশ পদের শক্যতাকচ্ছেদক নহে। প্রাভাকর মতে অন্বিত অর্থ- 
বিষয়ক শাব্ান্ুভবই পদশক্য। এই শব্দান্ুভবের যাহা বিষয়, তাহ। 


৪৬ ** ইতরাদ্বিতে শক্কিরিত্যপি গুড়জিহ্বিকা_. তত্ব চি০ পৃ* ৫৩২ 
৪৭ ***বস্ততোহুঘ্বয়েংপি ন শক্তিঃ__ তত্বৎ চি০ পৃ ৫৩২-৩৩ 
১৩ 


১৯৪ বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


শক্যতাবচ্ছেদক ৷ এজন্য চিস্তামণিকার এস্থলে বলিম্লাছেন-_-অনয়ে 
পদের শক্তি নাই। অর্থৎ অন্বযাংশ প্র শক্যতাবচ্ছেনক নহে । 
তাহাতে গৌরব দোষ হয় এবং লামান্ততঃ অন্ববমাত্রকে পর্দের শক্যতাব- 
চ্ছেৰক স্বীকার করিলেও অন্বর বশেষের লাভ হইতে পারে না। এজন 
সামান্যতঃ অন্বয়কে শক্য তাবচ্ছেদক স্বীকার করিলেও তাহা অব্যাবর্তকই 
হইয়। পড়ে । এজপ্ত সামান্য তঃ অন্বধ, পদের শকা ভাবচ্ছেদকই হইতে 
পারে না। সুতরাং অন্বিভাভিধানবাদ সঙ্গত নহে। 


ইহাতে অস্বতাভিধানবাদী আপত্তি করেন ঘে- প্রযোজ্যবৃদ্ধের 
ব্যবহার দ্বার বালক, প্রযোজাবৃন্ধের ইতরান্বিত জ্ঞনের অন্ুনান করিয়া 
থাকে। বসক্ক দ্বাব! অনুমিত প্রযোজ্াবৃদ্ধর ইতরাম্বিত জ্ঞ'নেই পদের 
শক্তি গৃহীত হইঘা থাকে । সুতরাং অব তার্থবিষধক শাবজ্ঞানত্বই পদের 
শক্যতাবচ্ছেদক হওয়া! উচিত। কারণ অনুমান দ্বারা ইতরান্থিত জ্ঞানই 
বালকের নিকট উপস্থিত হইযাছে। শ্ুতরাং অস্থি হ শাব্দজ্ঞানত্বকে ত্যাগ 
করিয়া কেবল শাব্দজ্ঞানত্বকে পদের শকাতাবচ্ছেদক কল্পনা করিবার 
কোনও কারণ নাই। স্মৃতরাং মন্বিতবিষয়ক শাব্দজ্ঞানই পদের শক্য। 
কারণ অন্বিভব্ষষক শাবজ্ঞান উপস্থিত । এই উপস্থিত অন্বিতবিষয়ক 
শান্দজ্ঞাণনর ত্যাগে কোনও হেতু নাই। অগ্বিত পদার্থবিষয়ক শাব্দজ্ঞান 
পদশক্য নে, কিন্তু পদার্থবিষষক শাব্দজ্ঞানই পদশক্য--এবপ কখনও 
বলা যায় না। প্রযোজ্যবৃদ্ধেব ব্যবহার দ্বারা অন্বিত পদার্থবিষয়ক শাব্দ- 
জ্ঞানই বালকের নিকট উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ বালক কর্তৃক্ক অনুমিত 
হইয়াছে। কিন্তু পদার্থমাত্রবিষয়ক শাব্দচ্জান প্রযোজ্যবৃদ্ধের ব্যবহার 
দ্বারা উপস্থিতই নহে । সুতরাং অনুপস্থিত পনার্থধিষয়ক শাব্দজ্ঞানে 
পদের জনকত্ব গৃহীত হইতে পারে না। আর উপায়ান্তর 
দ্বারা পদার্থ-বিষয়ক শাবগ্ধ'নের উপস্থিতি কল্পনাতে কোনও 
প্রমাণও নাই। সুতরাং ইতরাদ্িত স্বার্থগ্ঞানে পদ শক্ত এইরূপ 
শক্ততববপে জ্ঞাত পদ, স্বার্থের অন্বপ্নবিষয়ক অনুভবের জনক হইন়। 


তত্বচিস্তামণিকার প্রদশিত কার্য্যান্থিত শক্রিবাদ সিদ্ধান্ত ১৯৫ 


থাকে-ইহাই অন্বিতাভিধানবাদ।৪৮ আর ইহা! সকলেরই স্বীকার 
করা উচিত। 

এতহুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে-_অন্বিতাভিধানবাদী সঙ্গত কথ! 
বলেন নাই । তিনি যে বলিয়াছেন-_অন্বিতার্থবিষয়কজ্ঞানই উপস্থিত, 
কিন্তু অর্থবিষয়ক জ্ঞানমাত্র অনুপস্থিত, ইহ] সঙ্গত নহে। ইতরান্বিত 
পদার্থজ্ঞানের উপস্থিতি হইলে পদার্থজ্ঞানও উপস্থিত বলিতেই হইবে। 
ইতরান্বিত পদার্থজ্ঞানে পদার্থজ্ঞান__বিশেষ্য । বিশিষ্টের উপস্থিতিতে 
বিশেষ্যের উপস্থিতি ম্বীকার করিতেই হইবে । বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রই 
বিশেষ্য বিষয়ক হইয়! থাকে । ম্ুতরাং অনুমিতিতে ইতরাম্বিত পদার্থ 
জ্ঞান ভাসমান হইয়াছে ; এজন্য এই অনুমিতিতে বিশেষ্যবপে পদার্থ- 
জ্ঞানও ভাসমান হইয়াছে; সুতরাং বিশেষ্য পদার্থজ্ঞান অনুপ স্থিত_ 
একথা বল! যায় ন1। উপস্থিত বিশেষ্য পদার্থজ্ঞনে লাঘব প্রযুক্ত পদের 
শক্তি গৃহীত হইবে। কিন্তু গৌরব প্রযুক্ত অন্বয়াংশে পদের শক্তি গৃহীত 
হইবে না।৪৯ সুতরাং বালকের প্রাথমিক শক্তিগ্রহও ইতরান্বিত পদার্থ- 
জ্জানে না হইয়। পদার্থজ্ঞানমাত্রেই হইবে । 


যদি অন্বিতাভিধানবাদীর কথা মানিয়াও লওয়া যায় অর্থাৎ বালকের 
প্রাথমিক শক্তি গ্রহ ইতরাম্বিত পদার্থজ্ঞানেই হইয়। থাকে, তথাপি বালক 
পরে যখন ইতরান্বিত অংশ অন্তলভ্য বলিয়া জানিতে পারে, তখন 
ইতরান্বিত অংশ ত্যাগ করিয়া পদার্থজ্ঞানেই পদের শক্তি নিরূপণ করিয়া 
থাকে। অনন্যলভ্য অর্থই পদের শক্যার্থ। বালকের প্রথমতঃ অন্ত- 


৪৮ .**নচ্ু ব্যবহারেণান্তমিতে ইন্তরাদ্িতজ্জানে পদশক্যত্বগ্রহাৎ তব্রৈব 
শর্জিং গৃহ্রাতি উপস্থিতত্বাৎ।...অত ইতরাদ্িতস্বার্থজ্ঞানশক্তত্বেন জ্ঞাতপদং 
্বার্থাঘয়াস্ভাবকম্‌ ইত্যদ্বিতাভিধানমিতি চেৎ_ তত্ব চিৎ পৃ ৫৩৩ 

৪৯ .."ন, ইতরাখ্িতপদার্থজ্ঞানোপস্থিতো পদার্থজ্ঞানং বিশেস্তমিতি 
তদুপস্থিতৌ তশ্ঠাপি বিষয়ত্বাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানন্ত...ন ত্ব্য়াংশেহপি গৌরবাৎ_ 

তত্বণ চি০ প০ ৫৩৩-৩৪ 


১৯৬ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


লভ্য অংশেও পদের শক্তি গৃহীত হইলে প্রথমতঃ বালক অন্যলভ্যত্বের 
প্রতিসন্ধান করিতে পারে না । কিন্তু যখন পরে বালকের পদাস্তরের 
শক্তিগ্রহ হইন! শাব্দবোধ হয়, তখন ইতরাম্য়াংশে অন্লভ্যত্বের প্রতি- 
সন্ধান, বালক করিয়া থাকে এবং অন্যলভ্যত্ব প্রতিসন্ধান করিয়াই 
ইতরান্বয়াংশ পরিত্যাগ পূর্বক পদার্থজ্ঞানমাত্রে, পদের শক্তি অবধারণ 
করে। প্রথমে বালকের ইতরান্বিত অর্থজ্ঞানে পদের শক্তি গৃহীত 
হইয়াছিল বলিয়া তাহাই প্রবল হইবে, তাহা আর ত্যাগ কর! যাইবে 
না, প্রাথমিক শক্তিগ্রহই প্রমা হইবে, যেহেতু তাহা প্রথম, এসমস্ত 
কথা! যে অসঙ্গত, তাহা বিশদভাবে পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং 
প্রাভাকরগণ যে বলিয়। থাকেন সমস্ত বালকেরই প্রথমে, প্রযোজ।বৃদ্ধের 
ব্যবহার দ্বারা অনুমিত কাধ্যত্বান্িত জ্ঞানে অথব। অন্বিত জ্ঞানে পদের 
কারণত্ব গৃহীত হইয়া থাকে বলিয়া, কার্য্যত্াস্বিত জ্ঞান বা অন্বিতজ্ঞ নই 
পদশক্য। পরে বালকের গৌরব প্রতিসন্ভানই হউক অথবা৷ অস্কলভ্যত 
প্রতিসন্ধানই হউক, বালক কিছুতেই প্রাথমিক শক্তিগ্রহের ত্যাগ করিতে 
পারে না। প্রাথমিক শক্তিগ্রহে ভ্রমত্বের প্রতিসন্ধানও করিতে পারে 
না। এজন্য প্রাথমিক শক্তিগ্রহের বিপরীত শক্তিগ্রহ, বালকের হইতেই 
পারে না। গৌরবাদি প্রতিসন্ধান পূর্ববক প্রাথমিক শক্তিগ্রহ পরিত্যাগ 
করিয়। অন্যরূপ কল্পনা করিলে, বালকের পুর্ধবকল্পনার বিপরীত কল্পনা 
করিতে হয় ইত্যাদি। প্রাভাকরগণ এইরূপ বলিয়া নিজেদের শিষ্য- 
দিগকেই প্রতারণা করিয়া থাকেন।৫০ কিন্তু এরূপ বলিয়া অন্যকে 
প্রতারণা কর! সম্ভব নহে। ন্ুুতরাং আমরা তাহাদের এই উক্তি স্বীকার 
করি ন।। 

বালকের কার্ধ)ত্বান্বিতজ্ঞানে অথবা ইতরান্বিত জ্ঞানে, শক্তিগ্রহ 
হইলেও পরে কার্ধ্ত্বাংশে ও অন্থয়াংশে অন্ঠলভ্যত্ের প্রতিসন্ধান বালকের 


&০ .*'অস্ত বা গ্রথমমিতরাদ্বিতজ্ঞানে শক্তিগ্রহেহগ্রে তত্যাগঃ - ন তত্তযাগঃ 
পৃরকল্পনায়া বিপরীতত্বািতি স্বশিক্কব্যামোহনম্‌-_ তত্ব চিৎ পৃ €৩৪. 


তত্বচিস্তামণিকার প্রদণিত কার্ধ্যাঘিত শক্তিবাদ সিদ্ধান্ত ১৯৭ 


হয় বলিয়৷ কার্য ত্বাংশে বা অন্বয়াংশে পদের শক্তি স্বীকার করা যায় ন1। 
বালক যে সময়ে কোনও পদেরই শক্তি জানে না» সে সময়ে কাধ্যত্বাংশের 
বা অন্বঞ্জাংশের অন্থলভ্যত্ব প্রতিসন্ধান হইতে পারে না ইহা সত্য ; কিস্ত 
লিঙাদি পদের শক্তিগ্রহ হইলে, ঘটাদি পদের কার্ধ্যত্বাহিত অর্থবোধকত্ব 
পরিত্যাগ করিয়া, ঘট-পদের স্বার্থ ঘটরূপ অর্থের বোধকত্ব কল্পনা! করিয়! 
থাকে। অন্তলভ্যত্বের অপ্রতিসন্ধান দশাতে যেরূপ শক্তিগ্রহ বালকের 
ছয়, অশ্ঠলভ্যত্বের প্রতিসন্ধান দশাতে সেই শক্তিগ্রহের ভ্রমত্ব অবধারণ 
করিয়। বালক অনন্তলভ্য অংশেই পদের শক্তি অবধারণ করিয়া থাকে । 


প্রাভাকর কর্তৃক কার্য্যত্বাংশ পরিত্যাগ 

ইহাতে প্রাভাকরগণ বলেন যে- কাধ্যত্বাংশেই অন্যলভ্যত্বের 
প্রতিসন্ধান বালকের হইতে পারে । কাধ্যত্বাংশ লিঙাদি পদলভ্য। 
এজন্য পদমাত্রই কার্ধ্যত্বান্বিত স্বার্থের অন্ুভাবক এরূপ বলা যায় না। 
কিন্তু পদমাত্রই অন্বিতার্থের অনুভাবক--ইহ৷ অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে । কার্ধ্যত্বাংশ যেমন লিঙাদি পদলভ্য, এইরূপ অন্বয়াংশ কোনও 
পদ্লভ্য নহে । সুতরাং অন্বয়াংশ অনন্যলভ্য বলিয়। অন্বিতার্থানুভাবকত্ব 
পদমাত্রেরই কল্পনা করিতে হইবে । অন্বয়াংশ কোনও পদবিশেষের 
শক্য নহে। আর যদি নৈয়ায়িকগণ অন্য়াংশকে পদশক্য বলিয়! 
স্বীকার করেন, তবেত তীহারা অন্বিতাভিধানবাদই স্বীকার করিলেন। 
তবে আর তাহাদের সহিত আমাদের বিবাদ কোথায় 1৫১ অন্বয়াংশও 
পদশক্য হইলে বিনিগমনাবিরহ প্রযুক্ত অন্বয়াংশ কোনও বিশেষ পদের 
শক্য এরূপ বলা যায় না বলিয়া ঘটাদ্ি পদেরও অন্বয়াংশান্তর্ভাবেই শক্তি 
পিদ্ধি হইবে। আর তাহাতে “পদমাত্রেরই অদ্বিত জ্ঞানে শক্তি” ইহাই 
সিদ্ধ হইবে । 


৫১ '"'ন ত্বেবমদ্য়ে তস্তেতরপদাশক্যত্বাচ্ছক্যত্থে বা অবিবাদাদিতি চেত্ব_ 
তত্বণ চি০ পৃ* ৫৩৪-৩৫ 


১৯৮ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


এতছুত্তরে চিন্তামণিকাব বলেন যে- না, তাহা নহে । ঘটাদি পদে 
ঘটাদি পদার্থেই শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। ঘট শক্তত্ববপে জ্ঞাত 
ঘট-পদ, আক'জ্ষ। যোগ্যতাদি সহকারী বশতঃ, সমভিব্যাহৃতপদস্মৃত 
পদার্থের সহিত, স্বকীয় অর্থ ঘটের অগ্য়বিষয়ক মন্ুভব উৎপাদন করিয়া 
থাকে ।৫২ আকাজ্ষা, যোগ্যতাদি সহকারি কারণ প্ররযুক্তই পদ, 
অন্বয় বিষষক অনুভবের জনক হইয়া থাকে 1৫৩ 

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি কবেন যে- _অন্বয়াংশের জ্ঞানের 
জন্য নৈয়ায়িকগণ পদের শক্তি স্বীকাব করেন না। কিন্তু অন্থযাংশের 
জ্ঞানে, আকাজ্কাদিকেই সহকারী কারণ বলিয়া কল্পনা করেন। আর 
তাহাতে চিন্তামশিকারের মতে, আকাজ্ষাদির সহকারিত্ব কল্পনাই গৌরব 
হইবে । এতহ্‌ত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে-_পদের সামান্ততঃ অন্বযমাত্রে 
শক্তি স্বাকার করিলেও, শাব্দবোধে অন্বয়-সামান্য ভামমান হয় ন1 + কিন্ত 
অন্বয়বিশেবই ভাঙ্মান হয়। সামান্ততঃ অন্বয়-জ্ঞান' ব্যবহারের 


৫২  ন, ঘটশক্তত্বেন জ্ঞাতং পদং আকাজ্ষাদিসহকারিবশাৎ সমতি- 
ব্যাহতপদার্থেন সহ স্বার্থস্যাপ্বযমস্ইভাবয়াতি-_ তত্ব চিণ পৃ ৫৩৫ 

৫৩ এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবাৰ বিষষ এইযে-_এই বিষয়গুলি “ন্যায়- 
কুস্থমাঞ্জপি” গ্রন্থে বর্ধমান উপাধ্যায কুস্থমাঞ্জলি প্রকাশে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা 
সম্পূর্ণভাবে এই স্থলের “চিন্তামণি” গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র । কিন্তু বর্ধমান উপাধ্যায় 
প্ষটজ্ঞানশক্তত্বরূপে জ্ঞাত ঘট-পদদ আকাজঙ্ষার্দি সহকাবে সমভিব্যাহত পদার্থের 
সহিত স্বার্থবিষক অন্যের অন্ুভাবক হইয়া থাকে” এইবপ বলিয়াছেন । আর 
চিন্তামণিকার ঘট পদকে ঘটশক্ত বলিয়াছেন । বর্ধমান উপাধ্যায় এই চিস্তামণি 
গ্রন্থের অনুবাদ করিতে যাইয়া পদমাত্রকে পদাথজ্ঞানশক্ত বলিয়াছেন । ম্থুতরাং 
তাহার মতে ঘটপদ ঘটজ্ঞানশক্ত ইহাই হইবে । চিস্তামণিকারও কোনও স্থলে 
"্ঘটপদ ঘটজ্ঞানশক্ত* এরূপও বলিয়াছেন। সুতরাং “ঘটপদ ঘটশক্ত ও ঘটজ্ঞান- 
শক্ত “এইরূপ বিভিন্নূপে বলিবার অভিপ্রায় কি, তাহা! আমর! ইতঃপর বিশদ- 
ভাবে আলোচনা করিব। [[ কুস্ুমাঞ্জলিগ্রকাশ ) তৃতীয় স্তবক, ৭৫ পৃঃ ॥ 
চিস্তামণি--৫৩৫ পৃঃ ] 


তত্বচিস্তামণিকার প্রদশিত কার্যযাহিত শক্তিবাদ সিদ্ধাস্ত ১৯৯ 


জনকই নহে। এজন্য অন্থিতাভিধানবাদীকেও জন্বয়মাত্রে পদের 
শক্তি ্বীকার করিলেও অন্বয় বিশেষের জ্ঞানের জন্ত আকাঙ্া 
যোগ্যতাদিকেই সহকারী কারণ, অবশ্ট কল্পনা করিতে হইবে। 
সুতরাং আকাজ্ষাদির সহকারিত্ব কল্পনা, উভয় মতেই করিতে 
হইবে। সুতরাং আকজক্ষাদির সইকারিত্ব কল্পনীতে ন্ায়মতেই গৌরব, 
এরূপ বলা যায় না। অন্িত্তাভিধানবাদে আরও বিশেষ দোষ 
এই যে-_“ঘটমানয়” এইরূপ বাক্যে ক্রিয়াপদ ও কারক-পদ 
প্রতোকেই ইত্রাঘ্িত স্বার্থের বোধক বলিয়া, ছুইটি বাক্যার্থ জ্ঞানের 
প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে । ক্রিয়া-পদ একটি অন্বয়ের ও ঘট-পদ আর একটি 
অন্থয়ের বোধক হইবে। অন্বয় ছুইটি বলিয়া বাক্যার্থ৪ দুইটি হইয়া 
পড়িবে । যদিও ক্রিয়া ও কারক-প্রতিযোগিক অন্বয় একটি, অন্বয় দুইটি 
নহে; সুতরাং ছুইটি বাক্যার্থ জ্ঞানের প্রসঙ্গ হয় নাঃ তথাপি ঘটান্বিত 
আনয়ন বুদ্ধি ও আনয়নান্বিত ঘট-বুদ্ধিতে বিশেষণ ও বিশেষ্তের ভেদ 
গ্যুক্ত, জ্ঞানেরও ভেদ অধ্থান্তাবী। সুত্তরাং চিন্তামণিকার যে ছুইটি 
বাক্যার্থ জ্ঞানের প্রসঙ্গ বলিয়াছেন, তাহ। সঙ্গতই বটে। অন্বয় ছুইটি ন 
হইলেও বিশ্ষ্যে-বিশেষণভাবের ভেদ প্রযুক্ত জ্ঞান দুইটি হইবে। 
“ঘটমানয়” এই বাক্যে, ঘট-পদোত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ কন, 
শাববোধে সংসর্গরূপে ভাসমান ন] হইয়। যদি প্রকাররূপে বা বিশেষ্- 
রূপে ভাসমান হয় এইরূপ স্বীকার করা যায়, তবে “ঘটম্” এই অংশে 
অন্বিতাভিধানবাদীর মতে ঘটবৎ কর্মত্ব এবং কর্মমত্ববান্‌ ঘট অর্থাৎ “ঘট” 
পদের অর্থ--কর্ত্বান্বত ঘট ও “অম্” পদের অর্থ- ঘটাম্বিত কর্ম 
এইরূপ উভয়-বিশেষ্যক ছুইটি বোধের আপত্তি হইবে । সুতরাং ছুইটি 
বাক্যার্থ জ্ঞানের আপত্তি হইবে ।৫৪ 

ইহাতে অস্বিতাভিধানবাদী বলেন যে-_বাকোর অন্তর্গত একটি পদই 


€৪ *** অদ্থয়মাত্রশক্তাবপ্যদ্বয়বিশেষজ্ঞানার্থমাকাজ্ষাদেরবস্ঠাষপেক্ষণাৎ 
“্বাক্যার্থতয়ধীপ্রসঙ্গাৎ__ তত্ব চিণ পৃ ৫৩৫-৩৬ 


২০০ বাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


অধিত অর্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে । ইতর পদ, অন্বয়ের | সম্বন্ধের ] 
প্রতিযোগীর ম্মারক মাত্র। আর তাহাতে প্রদধিত দোষের সম্তাবন। 
নাই। ইহাতে চিন্তামণিকার বলেন যে-_লামগ্রী অবিশেষ বলিয়া যে 
কোনও একটিমাত্র পদকে অন্বিত অর্থের অভিধায়ক বল। যাইতে পারে 
না। ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে-_চিন্তামণিকার যাহা 
বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে-_-অন্বয়, পদশক্য না হইয়াও 
শাব্দবোধের ব্ষিয় হয়। কিন্তু ইহা! অতি অপঙ্গত কথা । য হা পদশক্য 
নহে, তাহা শার্ঝবোধেরও বিষয় হইতে পারে না। অন্বপ্ন যদি পদশক্যই 
না হয়, তবে তাহা শাব্ববোধের বিষয় হইবে কিরূপে 1? তৎপদের 
অশক্য অন্বয়ও যদি তৎপদজন্ত শাব্ববোধের বিষয় হয়, তবে তৎপদের 
অশক্য উদ্বাদীন নান পদার্থ ই তংপদজন্ত শাব্দবোধের বিষয় হইতে 
পারিবে। আর ইহাতে গুরুতর অতিপ্রণঙ্গ দোষ হইবে 1৫৫ এজন্য 
অবশ্যই অন্বমাংশে পদের শক্তি স্বীকার করিতে হইবে । 


এতদৃত্তরে চিস্তামণিকার বলেন যে--প্রদণিত অতিপ্রপঙ্গ দোষ 
আমাদের মতে হইবে না । শক্য পদার্থের অন্বয়মাত্রই অশক্য হইয়াও 
শাব্বোধের বিষয় হয়।৫৩ শক্য পদার্থের অন্বয় ভিন্ন, ততৎপদের 
অশক্য “উদাসীন পদার্থ? তৎপদজন্য শাব্বোধের বিষয় হইতে পারে 
না। কেবল তৎপদশক্যের অন্বয় মাত্রই তংপদের অশক্য হইয়াও 
শাববোধের বিষয় হয়। অন্য অশকা, শাকবোধের বিষয় হয় ন1। 
এজন্য অতিগ্রসঙ্গ দোষ হইবে না । পদের শক্তি দ্বার! স্মারিত পদার্থের 
অন্বয় বিষয়ক বোবে, আকাজ্ষাদি জ্ঞানই কারণ। ন্তরাং পদের শক্তি 
দ্বার! স্মারিত পদার্থের অন্থয় বিষয়ক বোধে আকাঙ্ক্ষাদি নিয়ামক বলিয়! 


৫৫ .' ন চৈকমেবাদ্িতাভিধায়কমিতরত্তু প্রতিযোগিম্মীরকমিতি বাচ্যম্‌ 

* অতি প্রসঙগাৎ। অঅয়েপি শক্তিরিতি চেৎ --তত্বণ চি পৃ০ ৫৩৬ 
৫৬ **'ন, অশকামপিহি শক্যাদ্বয়ং বোধয়তি নান্তৎ... 

তত্ব চিন পৃ ৫৩৬-৩৭ 
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অস্বিতাভিধানবাদীর প্রদশিত অতিপ্রসঙ্গের সম্ভাবনা! নাই। অন্বয় 
বোধে আকাজ্ষাদির নিয়ামকত্ব অশ্বিতাভিধানবাদীরও স্বীকার করিতে 
হইবে । অন্বিভাভিধানবাদীর মতে সামান্ততঃ অন্বযমাত্র পদশক্য 
হইলেও শাব্ববোধে অন্বয়বিশেষই ভাসমান হইয়া থাকে ৷ অন্বিতাভি- 
ধানবাদীর মতে সামান্যতঃ অন্বয়্ই শক্যতাবচ্ছেদক । কিন্তু অন্বয় বিশেষ 
শক্যতাবচ্ছেদক নহে । স্থুঙতরাং অন্বয বিশেষ যে, শাব্দবোধে ভাসমান 
হুইবে তাহা পদশ্ক্তি-নিয়ম্য নহে ; কিন্ত আকাজ্ফাদি নিযম্যই বটে। 
ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে--চিস্তামণিকারও পদ যে 
অন্বিত বিষয়ক অনুভবের জনক-_ইহ। স্বীকারই করিতেছেন। যেযাহার 
জনক, তাহাতে তদমুকূল শক্তি আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। 
যাহাতে যদনুকুল শক্তি নাই, সে তাহার জনক হইতে পারে না। অশক্ত 
কখনও জনক হয় না। পদ যখন অন্বিত জ্ঞানের জনক, তখন পদে 
অস্বিত জ্ঞানজননানুকুল শক্তি স্বীকার করিতেই হইবে। চিস্তামণি- 
কারের মতে ঈশ্বরেচ্ছাই শক্তি। পদ হইতে অন্বয়ের বোধ হয়; 
স্তরাং পদের ঈশ্বরেচ্ছারপ শক্তি অন্বয়েও আছে ।৫৭ ম্ুতরাং 
অন্বয়াংশকে পদের অশক্য বলা যাইতে পারে না। এতছুৃত্তরে চিন্তা- 
মণিকার বলেন যে-হা ঠিক কথা; অন্বিতীভিধানবাদী ঠিকই 
ঝলিয়াছেন। অন্বয়বোধেও ঈশ্বরেচ্ছারপ পদশক্তি আছে। কিন্তু 
অন্বয়বোধে শক্তি স্বরূপসতী থাকিয়াই কার্য্যের অর্থাৎ অন্বয়-বোধের 
জনক হইয়। থাকে । এই শক্তির জ্ঞানের কৌনও আবশ্যকতা নাই। 
পদ হইতে অস্বয়ের অনুভব হয় বলিয়া ঈশ্বরেচ্ছারপ শক্তিও আছে। 
কিন্ত এই শক্তি পুরুষ দ্বার! গৃহীত হইলেই পুরুষের অন্য়ানুভব হইবে 
এরূপ নহে। কিন্তু এই শক্তি অজ্ঞাত থাকিয়াই তাহার স্বরূপ সন্ত 
মাত্রেই অ্বয়ানথভবরূপ কার্য্যের জনক হইয়! থাকে। ঘটজ্ঞানশক্তত্ব- 


৫৭ -. নাম্বেবং পদানামঘ্িতজ্ঞানজনকত্বাৎ তত্র শক্তিরস্তোব 
দশক্তশ্তাজনকত্বাৎ...ইতীশ্বরেচ্ছাসত্বার্দিতি তত্ব চিৎ পৃ০ ৫৩৭-৩৮ 


২০২ ৰাক্যার্থ নিরপণের দার্শনিক পদ্ধতি 


রূপে জ্ঞাত ঘটপদ হইতে, ঘটের অন্বয়-বোধ হঙ্টয়া থাকে ।৫৮ 
ঘট-জ্ঞান-শক্তত্বরূপে পদের জ্ঞান কারণ , আর তাহা! হইতেই ঘটের অন্বয়- 
বোধ হইয়া থাকে । কিন্তু অন্বিত-ঘট-জ্ঞান-শক্তত্রূপে, ঘটপদের জ্ঞান 
কারণ নহে। 

নৈয়ায়িকগণ যে ঈশ্বরেচ্ছাকেই পদের শক্তি বলিয়া থাকেন, এই 
ঈশ্বরেচ্ছার আকার-_“পদমর্থং বোধয়তু”। “ঘটপদং পটার্থং বোধয়তু”। 
“ঘট-পদ ঘটবিষয়ক অনুভবের জনক হউক”। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ__ 
এইরূপ ইচ্ছার বিষয়ত্বকেই শক্তি বলিয়া থাকেন । ঘট-পদ ঘটজ্ঞানশক্ত-_ 
এইরূপ জ্ঞান হইতেই ঘ/টেব অন্বয়-বোধ হইয়া থাকে। ঘটজ্ঞান- 
শক্তত্রূপে ঘট-পদের জ্ঞান, ঘটজ্ঞানশক্তিপ্রকারক জ্ঞান। শক্তত্ব শব্দের 
অর্থ শক্তি; শক্তিমংকে শক্ত বলে। শক্ত পদ, শত্তত্ব-_তাহার ধর্ম্ম। 
স্থতরাং শক্তিপ্রকারক পদজ্ঞান, অন্বয়-বৌধের হেতু । ঘট-বিষয়ক 
অনুভবের জনকত্তপ্রকারক ঈশ্বরেচ্ছার বিষয়ত্বই শক্তি-_ইহাই প্রাচীন 
নৈয়ায়িকগণ বলেন। এই মত অনুসরণ করিয়াই চিন্তামণিকাঁর ঘটজ্ঞান- 
শক্তত্ব প্রকারে ঘট-পদের জ্ঞান হইতে, ঘটান্যয়-বোধ হইয়া থাকে, এই 
কথ। বলিয়াছেন । ম্ুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ঘট-পদার্থের সহিত 
ঘট-পদের ইহাই সম্বন্ধ যে ঘটার্থবিষয়ক অনুভবের জনকত্বপ্রকারক 
ঈশ্বরেচ্ছ! বিশেষ্যত্ব | এই বিশেষ্যত্ব সম্বন্ধ পদে আছে। এই পরম্পরা- 
সম্বন্ধ দ্বারা ঘট-পদার্থ ঘট-পদের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। 
আর ইহাতেই ঘট-পদকে ঘটশক্তু বল! হয়। ঘটবিষয়ক অনুভবের 
জনকত্ব-প্রকারক ঈশ্বরেচ্ছার বিশেষত্ব সম্বন্ধেই ঘট-পদার্থ বিশিষ্ট ঘট-পদ ॥ 
ঘটজ্ঞান-শক্ত ঘট-পদই ঘটশক্ত। ঘটশক্ত বলিলেই ঘটজ্ঞানশক্ত 
বুঝিতে হইবে। “ঘট-পদ ঘটবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন করুক” ইহাই 
ঈশ্বরের ইচ্ছ।। পদ ঘটের জনক নহে) কিন্তু ঘট-জ্ঞানেরই জনক । 


৫৮ * সত্যম্‌, কিন্তু অদ্বয়বোধে স্বরূপসতী সা! ব্যাপ্রিফতে, নতু জ্ঞাত) 
ঘটজ্ঞানশক্তত্বেন জানাদেব ঘটাছয়বোধোপপত্তেঃ _ তত্ব চিৎ গৃৎ ৫৩৮- 
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সুতরাং ঘটপদ ঘটজ্ভানের জনক হউক ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা । স্ুত্তরাং 
নৈয়ায়িকগণও ঘট-পদে ঘটের অনুভাবকত্ব প্রকারক ইচ্ছাই স্বীকার 
করেন। এই শক্তিরূপ মূল সম্ন্াপরযুক্ত, সঙ্ন্ধী পদ, অপর সঙ্ন্ধী 
অর্থের স্মারক হইয়া থাকে । কিন্তু পদ হইতে পদার্থের স্মৃতির জন্ 
পৃথক কোনও শক্তি, যেমন অন্বিতাভিধানবাদিগণ স্বীকার করেন না 
এইরূপ নৈয়ায়িকগণও ত্বীকার করেন না। কিন্তু সাধারণভাবে লোকের 
ধারণা -পদ শক্তি দ্বার! পদার্থের স্মারক হইয়া থাকে ৷ পদার্থের স্মৃতি 
উৎপাদন করিবার জন্ই যেন পদে শক্তি স্বীকার কর! হইয়াছে। 
বস্তুতঃ পদার্থের স্মৃতির জন্য পদে শক্তি স্বীকার কর! হয় নাই। 
অন্বিভীভিধানবাদী ও নৈয়ায়িক উভয়েই পদে অনুভাবক শক্তি স্বীকার 
করিয়াছেন। উভয় মতের ভেদ এই যে_ অন্বিতাভিধানবাদীর মতে, 
পদেই অনুভবজনকত্বরূপ শক্তি স্বভাবতঃই আছে। নেয়ায়িক মতে 
পদে অনুভবজনকত্বরূপ শক্তি স্বভাবতঃ নাই। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছা প্রযুক্তই 
পদ, অর্থের অনুভাবক হইয়া থাকে । নৈয়ায়িকগণ পদার্থ স্মৃতির জন্য 
পদে শক্তি স্বীকার করেন নাই । কিন্তু পদার্থের অনুভবের জন্যই পদে 
ঈশ্বরেচ্ছাবিশেষ্যত্ব বা ঈশ্বরেচ্ছারূপ শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। ্থৃত্তরাং 
অন্বিতাভিধানবাদীর সহিত নৈয়ায়িক মতের ইহাই মীত্র বৈলক্ষণ্য যে, 
অশ্বিতাভিধানবাদদিগণ, অন্বিত অর্থের অন্ুভাবকত্বরূপ শক্তি পদের স্বীকার 
করেন। আর নৈয়ায়িকগণ অনন্বিত অর্থের অন্ুভাবকতরূপশক্তি 
পদের স্বীকার করেন। সুতরাং নৈয়ায়িকগণকে অনন্বিভাভিধানবাদী 
বলা যাইতে পারে। পদার্থবিষয়ক অনুভবের জনকত্বপ্রকারক 
ঈশ্বরেচ্ছার বিশেষ্বত্বরূপ মূল সন্ন্ধ প্রযুক্তই পদ, পদার্থের স্মারক হইয়। 
থাকে। আর এই মূল স্বন্ধই শক্তি। ন্মৃতির জন্য অন্য কোনও 
সম্বদ্ধের আবশ্যকতা নাই। অনুভাবক পদই স্মারক হইয়। থাকে। 
ইহাই স্থায়সিদ্ধান্তের রহস্ত। সুতরাং এই ভাবে বলা যাইতে পারে 
ষে-(১) পদ কাধ্যত্বাঘ্িত অর্থের অনুভাবক; (২) পদ আন্ত 
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অর্থের অন্ুভাবক; (৩) পদ অনম্বিত অর্থের অন্থুভাবক। শক্যতাবচ্ছেদক 
ধর্মের লঘ্ুত্ব প্রতিসন্ধান করিয়াই যথাক্রমে এই তিনটি পক্ষ স্বীকৃত 
হইযাঁছে। আর এই তিনটি পক্ষই চিস্তামণির শক্তিবাদ গ্রন্থের 
আলোচ্য বিষয় । 
যাহা হটক, চিন্তামণিকার অন্বযবোধেও পদের শক্তি স্বীকার 
করেন। যেমন অন্বতাভিধানবাদী অন্বয়বোধে পদের শক্তি স্বীকার 
করেন, সেইরূপ চিন্তামণিকারও করেন। অন্বয়-বৌধে পদের শক্তি, 
উভয়ে স্বীকার করিলেও ইচ্ছাই মাত্র বৈলক্ষণ্য যে-_অন্বিতাভিধানবাদী 
অন্বযবোধে পদ-শক্তি জ্ঞাত হইয়া অন্বয়-বাধের জনক হয় বলেন । আর 
চিন্তামণিকার অন্বয়বোধে পদ-শক্তি অজ্ঞাত হইয়াই অর্থাৎ স্বরূপসতী 
শক্তি, অন্বয়বোধের জনক হয় ইহাই বলেন। আর চিন্তামণিকার 
অন্বিতাভিধানবাদীর সম্মত একটি দৃষ্টাস্তও উপস্থাপন করেন যে-_যেমন 
অধ্বিতাভিধানবাদী মীমাংসকগণ জাতি-জ্ঞ'ন-শক্ত পদ হইতে, জাতির 
আশ্রয় ব্যক্তির জ্ঞানেরও উপপত্তি স্বীকার করেন।৭৯ জাতির অনু- 
ভাবকত্বরূপে জ্ঞ'ত পদ; জাতির আশ্রয় ব্যক্তিরও অনুভাবক হইয়া! 
থাকে; কিন্তু ব্যক্তি-জ্ঞান-শক্তরূপে পদজ্ঞানের আবশ্বকত। হয় না ; অথচ 
জ।তিজ্ঞান-শক্ত পদ হইতেই জাতির আশ্রয় ব্যক্তিরও অনুভব হইয়। 
থাকে, এইরূপ আমরাও পদার্থজ্ঞানশত্তত্বরপে জ্ঞাত পদ হইতে, 
আকাজ্ষাদি সহকারে অন্বিত অর্থের অনুভব স্বীকার করিয়। থাকি । 
ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে- জাতির অনুভাবক 
পদ, বাক্তিরও অনুভাবক হইতে পারে। কারণ জাতি ও ব্যক্তির 
তুল্য-বিত্তিপেগ্যতা নিয়ম আছে। কিন্তু অনন্বিত পদার্থ সম্বন্ধী পদ, 
সংসর্গবুদ্ধির জনক হয়, ইহাত কোথাও দেখ! যায় না। এতদুত্তরে 
চিন্তামণিকার বলেন যে__যেমন বহিকব্যক্তির সন্বদ্ধিরূপে জ্ঞাত, ধূমরূপ 
করণ হইতে পর্র্বত-বহ্ি সংসর্গবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া! থাকে। সেইরপ ব্যক্তি- 


৫৯ “*যথা তব জাতিশক্তপদশ্য আত্মব্যক্তিজ্ঞানে -_তত্বৎ চিৎ গৃ* ৫৩৮ 
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সম্থদ্ধিৰূপে জ্ঞ।ত পদরূপ করণ, ব্যক্তি সংসর্গ প্রমারও জনক হইয়া! থাকে । 
বহিস্ব্যক্তির সহিতই ধূমের ব্যান্তি সম্বন্ধ, পূর্ব গৃহীত হইয়াছে । এই 
বহ্ছি সন্বন্ধী জ্ঞাত ধুম, বহিস্পব্বত সন্থন্ধবিষয়িণী প্রমার জনক হয়। 
এইরূপ বহি সম্বন্ষিরূপে জ্ঞাত করণ বহিপদ বহ্ছি সংসর্গ প্রমারও জনক 
হইতে পারিবে। সুতরাং অন্বয়-জ্ঞানে পদের শক্তি স্বীকার করিবার 
আর আবশ্বীকতা নাই। বহিসামান্তের ব্যাপ্যরূপে গৃহীত ধূম, বহি 
বিশেষ বুদ্ধির জনক হইয়া থাকে অর্থাৎ পব্বভীয় বহি বুদ্ধির জনক 
হইয়া থাকে । পর্ব্বতীয়ত্ববিশিষ্ট বই বিশেষ বহি ; কহিব পর্ব্বতীয়ত্ব, 
বহিহব পর্বত সম্বন্ধ । সুতরাং বহিতবিশ্ষ-বুদ্ধ জনকত্ব কথার অর্থ_- 
বহিনপবর্ধত-সংসর্গ-বুদ্ধি-জনকত্ব।৬০ 

যাহা হউক, ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে 
ইতরাহ্থিত ঘটজ্ঞ/নও ঘটজ্ঞানই বটে। ঘটজ্ঞানত্রূপে ঘ)জ্ঞানে জ্ঞাত 
শক্তি ইতরান্বিত ঘটজ্ানেও জ্ঞাতই বটে । সুতরাং ইতরাম্বিত ঘটজ্ঞানেও 
শক্তি জ্ঞাত হইয়াই অন্ুভাবক হইবে । চিস্তামণিকার ষে বলিয়াছিলেন-_ 
অন্বয়বোধে শক্তি স্বরূপসতী অর্থাৎ অজ্ঞাত হইয়াই অন্বয়ের অনুভাবক 
হইয়! থাকে, ইহাত সঙ্গত নহে। এতছুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে__ 
ইতরান্বিত ঘটজ্ঞানও ঘটজ্ভানই বটে; ইতরা'ন্বত ঘটজ্ঞানে ঘটজ্ঞানত্ব 
ধর্ম আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ঘটজ্ঞানত্বইই শ্রক্যতাবচ্ছেদক ধরন; 
কিন্তু ইতরা:ৰত ঘটজ্ঞানত্ব শক্যতাবচ্ছেদক নহে । ঘটজ্ঞানত্ব ধর্ম হইতে 
ইতরাস্থিত ঘটভ্ঞানত্ব ধর্ম গুরুভূত এবং ইতরাম্িত্তত্ব অংশ, আক'জক্ষা- 
দিলভ্য বলিয়া অন্থলভ্যও বটে। সুতরাং যাহ! গুরুভৃত ও শন্থলত্য? 
তাহ৷ শক্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদিগণ 
যেমন জাতি বাচক পদের ব্যক্তিতেও একটি শক্তিই স্বীকার করেন, পদের 


৬০ ** দৃষ্টঞ্চ জ্ঞাতকরণে সামান্ঠসন্বন্ধিতয়া জ্ঞাতন্তাপি বিশেষবুদ্ধ/াপায়ত্বং 
যথা বহিসামান্তব্যাপ্ততয়া গৃহীতধুমস্য বহিবিশেষবুদ্ধিজনক ত্বম্‌ 
স্প্প্ত ৩ চিৎ গৃ০ ৫৩৮-৩$ 
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একটি শক্তিই জাতিতে ও ব্যক্তিতে আছে, অথচ ব্যক্তিতে শক্তি 
স্বরূপদতী অর্থাৎ অজ্ঞাত হইয়াই অনুভাবক হইয়া থাকে এবং জাতিতে 
শক্তি জ্ঞাত হইয়াই জাতির অনুভাবক হইয়া থাকে, এইরূপ আমরাও 
অন্থয়াংশে ও পদার্থাংশে পদ্দের একটি শক্তিই স্বীকার করি। অন্বয়াংশে 
এই শক্তি স্বরূপসতী অর্থাৎ অজ্ঞ।ত হইয়াই অগ্বয়ের অনুভাবক হইয়া 
থাকে এবং পদার্থাংশে জ্ঞাত হইয়াই অনুভাবক হইয়া থাকে ।৩১ 

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে - জাতিশক্তরূপে জ্ঞাত 
পদ, ব্যক্তিণক্তরূপে জ্ঞাত ন! হইয়াই ব্যক্তির অন্ুভাবক হইতে পারে। 
কারণ জাতি ও ব্যক্তির সমান-সংবিৎ-সংবেদ্ত্ব নিয়ম আছে। ব্যক্তি 
পরিত্যাগ করিয়া জাতি ভাসমান হয় না। কিন্তু ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান 
নিয়ত অন্বসবিষয়কই হইবে, অন্বয়াবিষয়ক ঘটাদি পদার্থবিষয়ক জ্ঞানাদি 
হইতে পারিবে নাঁ_তাহা নহে। শুদ্ধ ঘট পদার্থের যখন স্মৃতি হয়, সেই 
স্মৃতিতে অন্বম়ত ভাসমান হয় না। সুতরাং অগ্বয়াবিষয়ক শুদ্ধ ঘট- 
পদার্থের স্মৃতি প্রপ্ণিদ্ধ আছে বলিয়া, শুদ্ধ পদার্থাবষয়ক জ্ঞান, অন্বয়- 
বিষয়কও হইবে__এরূপ বল! যায় না। সুতরাং চিন্তামণিকারের 
প্রদিত জাতি-ব্যক্তি দৃষ্টান্ত ত সঙ্গত হয় নাই ।৬২ 

এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে-_-আমরাও ঘটপদকেঃ ঘটপদাথ- 
বিষয়ক জ্ঞানমাত্রের জনক বলিয়।ঠ দেই জ্ঞান অন্থয়বিষয়কও হইবে 
এরূপ বলি না। ঘট পদার্থবিষয়ক ষে কোনও জ্ঞান, অন্থয়াবিষয়কও 
হইতে পারুক, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। কিস্ত ঘটপদ; 


৬১ অথ ঘটজ্ঞানত্বং ইতাঘ্িত ঘটজ্ঞানেহপ্যন্তীতি-"কিস্তু ঘটজ্ঞানত্বং 
শক্যতাবচ্ছেদকং ন ত্বদ্িতঘটজ্ঞানত্বং গৌরবাৎ অন্যলভ্যত্বাচ্চ। ***একৈব 
শক্তিরঘ্য়াংশে ্বরূপসতী পদার্থাংশে জ্ঞাতা ব্যাপ্রিয়তে 

-_ তত্ব চিৎ পৃ ৫€৩৯-৪০ 
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'ঘটবিষয়ক জ্ঞানমাত্রের জনক আমরা বলি না। কিন্তু ঘটপদ ঘটবিষয়ক 
অনুভবটিশেষের জনক। এই অনুভববিশেষ শাবানুভব ৷ ঘটপদ 
ঘটহ্ষয়ক শাবদান্থুতবের জনক । ঈশ্বরেচ্ছারপ শক্তিও এতাদৃশই বাট। 
ঘটপদ ঘটবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনক হউক ইহাই ঈশ্বরেচ্ছা । কিন্তু ঘটপদ 
ঘটবিষয়ক ঘে কোনও জ্ঞানের জনক হউক এরূপ ঈশ্বরেচ্ছা নহে। 
সুতরাং ঘটান্ুভব বিশেষের প্রতি ঘটপদ, ঘটপদত্বরূপে কারণ হইয় 
থাকে। এই ঘটানুভববিশেষ ঘটবিষয়ক শাব্দান্ুভব। শাব্দাম্ুভব 
মাত্রই অন্বয়বিষয়ক। অশ্বয়াবিষয়ক ঘটপদার্থবিষয়ক শাব্দানুভব হইতেই 
পারে না ।৬৩ 

আর যে অন্বিতাভিধানবাদী ঘটম্মরণে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, 
শুদ্ধ ঘটের স্মরণ অন্বঘ্নবিষয়ক নহে বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই! 
শুদ্ধ ঘটের স্মরণের প্রতি, জ্ঞাত ঘটপদ, জনক হইলেও জ্ঞাত ঘটপদত্বরূপে 
জনক নহে। ঘটবিষয়ক শাব্দানুভবের প্রতিই জ্ঞাত ঘটসদ জ্ঞাত ঘট- 
পদত্বরূপে জনক হইয়া থাকে । জ্ঞাত ঘটপদ হইতেও শুদ্ধ ঘটের স্মরণ 
হয় বটে, কিন্তু শুদ্ধ ঘটের স্মরণ একমাত্র জ্ঞাত ঘটপদ হইতেই হয় না। 
শুদ্ধ ঘটের স্মরণ নান। কারণ হইতে হইয়া থাকে । ঘটপদ ঘটের স্মারক 
বলিলে আমরা কি বুঝি? জ্ঞাত ঘটপদ ঘটসংস্কারের উদ্বোধক ইহাই 
বুঝি। যাহার ঘটপদার্থবিষয়ক অনুভব হইয়াছে এবং অনুভব হইয়! 
ঘটবিষয়ক সংস্কীর উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ঘটসংস্কার, উদ্বোধক মিলিত 
হইয়া শ্বৃতির জনক হইয়া থাকে। উদ্ধ,দ্ধ সংস্কারই স্থৃতির জনক ; 
অনুদ্বভ্ধ সংস্কার স্মৃতির জনক নহে। এজন্য জ্ঞাত ঘটপদ, ঘটবিষয়ক 
সংস্কারের উদ্বোধক মাত্র । ঘট-সংস্কারের উদ্বোধক কেবল মাত্র জ্ঞাত 
ঘটপদ নহে। অবৃষ্ট প্রভৃতি নান! কারণ হইতে সংস্কারের উদ্বোধ হইয়া 
থাকে। সুতরাং জ্ঞাত পদ দ্বারা উদ্ব,দ্ধ সংস্কার হইতে যে স্মৃতি উৎপন 
হয় ও অনৃষ্টাদি দ্বার! উদ্ধঃদ্ধ সংস্কার হইতে যে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, এই 


৬৩ .**শব্বাহুভবোহঘ্ব্রবিষয়তানিয়়ত এব _তত্ব* চিৎ পৃ* ৫৪০ 
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হৃষ্টটা স্মৃতির মধ্যে কোনও বেজ্ঞাত্য নাই। সমস্ত স্মৃতিই “শ্মরামি” 
এইরূপ অনুব্যবসায়ের বিষয় হইয়া থাকে। স্মৃতিতে স্মৃতিত্ব ভিন্ন 
স্মৃতিত্বের ব্যাপ্য কোনও জাতি থাকিলে তাহাও “ম্মরামি” এইরূপ 
অনুব্যবসায়ের বিষয় অবশ্যই হইত। যোগ্য ব্যক্তিতে যে জাতি থাকে, 
তাহা অযোগ্য হইতে পারে না। ন্ুুতরাং জ্ঞাত ঘটপদ জন্য ঘটের স্মৃতি 
কোনও বিজাতীয় স্মৃতি নহে । এজন্য ঘটপদত্বরূপে ঘটপদ, ঘটম্মৃতির 
জনকই নহে। জ্ঞাত ঘটপদ না! থাকিয়াও অদৃষ্টার্দি নানা কারণ হইতে 
শুদ্ধ ঘটের স্মৃতি হইয়া থাকে । এজন্য ঘটপদ যে শুদ্ধ ঘটের স্মু্তর 
জনক হয়, তাহ! জ্ঞাত ঘটপদত্বরূপে নহে; কিন্তু সন্বদ্ধ ছুইটি বস্তু জ্ঞাত 
হইলে এক সম্বদ্ধীর জ্ঞান, অপর সম্থন্ধীর স্মারক হইয়া থাকে । এজন্ 
ঘটপদার্থ-সম্বন্ধী ঘটপদ জ্ঞাত হইয়া অপর সম্থন্ধী পদার্থের স্মারক হইয়া 
থাকে। সম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত বস্তুই স্মারক 1৬৪ ইহাই চিস্তামণিকারের 
কথা। 

ইহাতে মথুরানাথ বলেন যে-সহ্ন্বীই স্মারক হয় ইহাই মাত্র 
বল! যায় না। ন্মৃতিমাত্রই সম্থন্ধিজ্ঞানজন্য এরূপ বলিলে অবৃষ্টজন্য 
ম্বতি হইতে পারিত ন1। অদৃষ্ট জ্ঞাত সম্বন্ী বস্ত নছে। এজন্য সেই 
সেই বস্তুর ম্মৃতিবিশেষ, সেই সেই বস্তুর সম্বদ্ধিজ্ঞানজন্য এরূপ বলা 
যাইতে পারে। অর্থাৎ তৎবিষয়ক স্মৃতি-ব্যক্তির প্রতি তৎসম্বদ্ধিজ্ঞান 
কারণ এরূপ বলা যাইতে পরে ।৬৫ স্মৃতি সামাশ্তের প্রতি সম্থন্ধি- 
জ্ঞান কারণ এরূপ বল। যায় না। চিস্তামণিকারেরও ইহাই অভিপ্রায় 
বুঝিতে হইবে । এস্থলে বিশেষ বিবেচ্য এই যে-পদজন্য পদাথস্মৃতি, 
শাববোধের কারণ ইহাই ন্যায় সিদ্ধান্ত । যে কোনও সম্বদ্ধিত্তানজন্ 
স্মৃতি শাব্দবোধের কারণ হইতে পারে না ইহাই নেয়ায়িকগণের মত। 


৬৪ .*"কিন্তু সন্বন্ধিতয়! জ্ঞাতত্বেন _তবৎ চিৎ পৃ* ৫৪০-৪১ 
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